ভক্তি 


ধন্ম-সশবন্দীয় মাসিক পত্রিকা 


২৪শ বর্ষ 
(১৪৩২ ভাদ্র হইতে ১৩৩৩ শ্রাবণ পণ্যন্ত ) 


“ভক্তিভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম সবপিণী | 
ভক্ষিরানঙ্দ রূপা চ ভক্তিগক্তস্) জীবনম্‌ 8৮ 


সম্পাদক 


শ্রীদীনেশচন্দ্ব ভট্টচার্ধয গীতরত্ব 


হাসল'-ভ ক্রানকেতন 
পো; আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া 
হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত 


১৬১ এ বীডন ট্রাট বার্ধক মুল্য সডাক ১* টাক! 
যানলী প্রেস হইতে নমুন। প্রতিষ্থগু ০০ তিন আন! 
প্রকাশক বক মুগ্দ্রত ভিঃ পি; ১৮/ৎ জান! 


ক্লক ন্িল্পন্যাহ্খভ্দী 


১। ভক্তি” ধর্র-সন্বহ্গীর যাসিক পত্রিক!। প্রতি বাংলা মাসের 
প্রথমে বথ। নিয়মে বাভির হুয়। ভাদ্রমাস হইছে বংসর আরম্ত | বৎলরের 
ষেকোন সমর গ্রাছক হইলে প্রথম হইতে; পত্রিকা পাওয়া যায়। 

২। ভক্তির বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥* দেড় টাক! অগ্রিম দিতে হয়। 
প্র4তখণ্ড ৩/, তিন আন।। তিঃ পিতে ১৮/০ আনা। 

৩); ভাক্ততে রাজনৈতিক কোন প্রবন্ধ প্রকাশ হয় না, ধর্মভব- 
হ্লক প্রবন্ধ সম্পাদক ও পরিদর্শক পঞ্ডিতমণ্ডলীর নির্দেশমুত (প্রয়োজন 
হইলে পরিবর্তিত হইয়1) প্রকাশ হর়। ক্রমশঃ প্রকাশোপযোণী প্রবন্ধের 
সমগ্র পাওুলিপি হত্তগত হইলে তবে প্রকাশ আরম্ভ হয়। প্রবন্ধ ফেরৎ 
দিবার নিয়ম নাই। 

৪1 কোন বিষয়ের উত্তর প্রার্থী হইছে গিপ্রাইকার্ড বা! ডাঁক টিকিট 
পাঠাইতে ভয়। প্রতোক পত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ থাক। প্রর়োজন। 
নৃশ্ন গ্রাক নুতন এই কর্থাটা লিখিবেন এবং আস্নাপন মাম ঠিকান! 
স্পট করিয়। লিখিবেন। 

«| ঠিকান! পরিবর্তনের সংবাদ যথাগমদে না জানাইলে পঞ্জিক। ন। 
পাইবার জন্ত আমর দ্বায়ী নহে । কোন মাসের পত্রক! না পাইলে 
তাছার পর়মাস গু্াঞ্চিমাত্র জানাইলে |বনামুংল্য দেওয়! হয় সভুষ! 
প্রতিখণ্ড ৩/* দ্দান। হিলাবে পৃথক মুল্য দিয় লইতে হয়। শক্তিতে 
বিজ্ঞাপন প্রকা(শর স্থৃব্ধা আছে পত্রতারা আঅথল! সাক্ষাৎ করিয়। বন্দো বন্ধ 
করিতে হর। 

৬। চিঠিপত্র, টাকা কড়ি, প্রবন্ধ. বিনিময় ও মদালোচনার৫থ পুস্তক 
পত্রিকা।দ নিয় ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। 


ভক্তি-সম্পাঙ্গক-_ঞ্জদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত 
মাসিল! “ভদ্কি-নিকেতন” 
পোঃ--আন্দুল-মৌড়া, হাওড়া । 


পুরাতন ভক্তি 


১৪শ ১৫শ ১৬শ ১৭শ ১৮শ ১৯শ ২*শ ২১শ ২২শ ২৩শ ও 
২৪শ বর্ধের পত্রিক। এক এক বৎসরের পৃথকভাবে মাত্র কয়েক কপি 
বিক্রন্ন ভন্ড মুত আছে ২৫শ বৎসরের গ্রাধকগণ ডাঃ যাঃ সহ প্রৃতিবর্ষ 
১৬/০ আনায় পাইবেন । একজ্ধজে সকলগুলি লইলে বিশ্যে সুবিধ! 
আছে। সত্বর গ্রহগ করুণল। 


ভক্তি-কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। 


“ভক্তি” ২৪শ বধের সূচীপত্র 


প্রার্থন! সম্পাদক ১) ৮৯, ১৩৭১ ১৭৭, ২৪১) ২২৫ 
তারকক্রদ্ধ সাম , পর্তিত ভযুক গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ৩ 
নদীয়া ঝুলন ী অচুঃতচরণ চৌধুরী শুত্বনিধি ৪ 
ভক্তির নববর্ষে প্রার্থন। '*. শাশরকুমার বকৃনি ৬ 
দ্বপাবিদেষ মহাপাপ *শ *« শশধর জর্কচূড়ামণ ৮ 
ব্রজাঙনার হ্রীকৃহ্চলীতি, ডাভার ৮ ভোলানাথ ঘে!ষ বরা ১৪ 
'আবাহন গীি টি প্রভাসচন্দ্র প্রযাপিক ১৮ 
দেশবন্ধু ও শ্গৌর্ *. বতীন্জরনাথ রার ১৮ 
প্রশ্ন শ.. ব্র্ররি ওয়ানদাদার ও 
হরেজ্জকিশোর কর ২০) ১৯৭ 
গ্রন্থপরিচয় সম্পান্ ক *২১ 
নিবেদন শ. সুরালীল!ল অধিকারী ২২ 
আ.ল!চন! » শীভলচজা ভট্াচার্য। ২৪ 
আনন্দময় আবাহুন রারসাহেব ৮দীন'ফু মুখোপাধায় ২৫ 
ক্বগমনী গীত ৪,ৎ স্বামী সচ্চিনানন্দ বালক ২৩ 
যছবংশধ্ব শ ও ক" সরপণ পণ্ডিত শ্রীদুক্ত কুলদাপ্রপাদ ভাগবত বিএ ২৭ 
সহজিজ্া সাধন ডাক্তার * ভোলানাথ ঘোষ বর্ম ৩৩ 
গ্রুত্যা বর্তল *” গ্রেভাসতন্্র প্রামাণিক ৪২ 
বাশীর গানে «৪ ৮আশুতোব বনু ৫৩ 
উশ্রহর্থোৎসব ».* যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৩ 
শীনবীপ$ন্্র দাস গ্রসঙ্গ_ভ্রীযুক্ত অমুলাধণ রান ডট ৪৭৮৬১১৯৮১১৫ 
এস ". চত্তীচরপ রায় ৪৯ 
মঙ্গলডিচ্ছুর ঠাকুর ব'শ »  বতুপতি দ্বাল ৫৯ 
শ্রীহরিদাস ঠাকুর পণ্ডিত *  অচু।তচরণ চৌধুরী তবনিধি ৫৫ 
উজীনাম 7.০ শিশিরকুমায় বককৃস ৫৮৯৮ 
ট্রশীনিত্যানন্দ শুব *. বহুপতি দাস ৬৬ 
কংশ পণ্ডিত শ্রবুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লীক ভাগবতরত্ব বি, এ, স্ড 
শ্রকষ্ণের বাশঝী *. বিশ্বেখবর দাস বি, এ, ৭৪ 
ম৷ "এ অমুগ্যধন রায় ভট্ট ৮০ 
পুরীধামে শ্বর্গছ্থারে শ্রীচেতন্ত মগুল। এ ৮৯ 
মধুপুর গুরুষন্রবারে সাতাদন দম্পাক ৮২ 
সাফল্য *  ন্বীন্ঠাদ দত ১১৪ 
সফকণ স্বপ্ন পঞিত শ্রীযুক্ জচাতগরণ চৌধুরী তব্বনিধি ৯০ ১১৯ 
মন্থাপ্রভূর ম।তৃভ্তি ” ষঘহপতি দাল ৯৩ 
সম্প্রদায়ে শ্বেচ্ছাচার ৮ সুরেন্নাথ কাব্যব্যাকৰণ সংখাতীর্ ১০৫ 
ভাগ্যবান চোর * বহুপতি দান ১২ 


তক্তকথথ। ৮ উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধায়ে ১২৩ 


1 


ভীহ্ীবৈধষ ডকার ভীযুক্ত ভেল।নাথ ঘোষ বন্দ ১২৩৬ 


মুদ্রিত বৈষধব ওস্থের ভ্রমনিরসন ৮ বোগেক্রমোহন ঘোধ ১২৮ 
মহাপুরুষ দর্শন *. বিশ্বেশ্বর দাগ বি. এ, ১৪ 
মোচনবপ *_ গ্রভাসচন্ত্র প্রামাণিক ১৩৮ 
দস্যু উদ্ধার পণ্ডিত *  অচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্ুনিধি ১৩৯ 
প্রভূর ভাবিসম্ন্যাপ-গ্রহণ সংবাণে প্রিন্ধাজীর খেদ ( লোচমদাসের মনে ) 
ডাক্তার ৮” ভোলানাথ ঘে'ষ বন্য! ১৪ ১ 
 শ্রীরাদলীলা! *. কালাটাদ দেবশন্দ্ ১৪৬ 
শীগ্ীগৌ র পুর্ণ্নাগীতি ৮. সতীশচ্ত্র বন্ছু ১৫১ 
বীন্তখু£ ও হরিদাস *. যন্ধুপতি দান ১৫২ 
অদ্বিতীয় গেচলত! ১৫৬ 
শ্রী অমিক্ননিতাই চক্রিত ডাক্তার * ভোলানাথ তে।ষ ১৫৭,১৭৯)২৯২,২৫৩ 
প্রাচীন কীর্ডি সম্প।দ ক ১৬৩ 
আগডপাঁচ! শ্রীনিত্যানন্দ স্কৃতিন'্মলনী রামধন বশর, ১৬৪ 
চাপাল গোপাল উদ্ধার ডাক্তার *” ডোলাবাথ ঘোষ ১৬৫ 
চয়ন .. অমুল্যধন পায় ভট্ট ১৯৮,১৯৯,৯১০ 
কল্পাস্তর-_পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাণ মলিক ভাগব্ওরত বি, এ, ১৬৯ 
বর্ষ-বিদায় রর গে।পেন্দুভুষণ সাংখ্যতীর্থ ১৭৪ 
বিশেষ দ্রষ্টব্য *. ভক্তিকার্যাধাক্ষ ১৭৬ 
এস *  আ্ভাস্চন্দ্র প্রামাণিক ১৭৮ 
মুক্তি পাণুত *  রসিকমোনন বস্াতুষ ১৮৩ 
শাশ্তার শাসন রর জগবন্ধু তত্র ১৮৬ 
কৃষ্ণকথ। শ.. বিশ্বেশ্বর দাস বি,এ, ১৯৪ 
বৈষুব ব্রত তাঁলিক। * ঝ্াধাকিঙ্কর গো'্বামী ১৯৬ 
বিশ্বরূপের পঞ্র সম্পাদক ১৯৮ 
অদ্যাপিও সেইলীল। করে গোরাপান্প যামনীকুমার রায় বিস্তাবিনোদ ২০১ 
উপবাস ও শ্বান্থ্ সঞ্রিবলী ২৯৭ 
শ্ীবৈষ্ব্‌ ল্মরলীয় তিথি *শ. অমুলাধন বায় ভট্ট ২১৭ ১9৫ 
সংঙ্্দ মেদিনীপুর হিতৈষী ২১৭ ২৩১ 
রখাত্ডে' শ্রীমন্স চা প্রভু জ্রযুক্ত ষছুপতি দাস ২২৭ 
ভক্তাঁধীন্ গবান শ্রপুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শ্ান্ী বিগ্তাতূষণ ২২৮ 
গুরু বন্দন। শীযুক্ত নৃতাগোপাল গোস্বামী ২৩১ 
আনন্দাশ্ুও ০পমাশ্র *.. নিতাইপদ দাস্‌ ২৩৪ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধ'য় এবং কয়েকখানি বৈ৬বগ্রন্থ যুক্ত বীরেশ্বর দাপ২৩৭ 
বর্ষশেষে আমাদের বক্তব্য সম্পাদক ২৪৪ 
আবিষ্কারক বাবু প্রযুক্ত স্পষ্টবক্ত! ২৪৩ 


হীপাঠ পানিকাটী গৌরাঞগ্রন্থ মন্দির শ্রীযুক্ত অমু-াধন রায়ভট্ট ২৫৭ 








২৪শ বর্ধ 
১ম সংখ্য 








“তুক্ডির্ভগবতঃ সেব1 ভক্তিও প্রেখ-স্বপিণী। 
ভক্তিরানম্দরপা চ তকিভকত্য /জীবন্সূ?* 


প্রার্থন! 


লীলাময় ! ভৌষাঁর রচিত, তৌগার পালিত, তৌঁমার মঙ্গলময় ইচ্ছা 
পবিচালিত এই মহা 'বিচিত্রতীমম সংসারে প্রতিমুহর্তেই যে কত অপূর্ব অপূর্ব 
রহ্পূর্ণ ঘটন! সপ্বটিত হইতেছে তাহার সীম! নাই বিচ।র করিবার শক্তি 
একেবাবেই নাই। বুঝিতে গিযা, বৃদ্ধি খাটাইতে গিয়া, তাবিতে গিয়া কিছু 
বোঝাতে। দূরের কথা একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি। আর হইবই বানা কেন? 
আমাদের সীমাবদ্ধ অসপ্পূর্ণ জ্ঞানে 'তৌমার অসীম তনন্ত লীলার ধারণ! কর! 
কি কখনও সম্ভব? তাই আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি কিতীবে চলিব বা কিভাবে 
চলিলে মঙ্গল হইবে তাছার কিছুই জনি না। তোমার ভক্তের ভাবে, তক্তেয় 
ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হাঁ-_পুতুল বাঞ্জির পুতুল আমরা যেমন নাচ 
তেমনি নাচি।” 

যদি কিছু বুঝাইবাঁর থাকে তুমিই বুঝাইবে আমি আর তাঁর কি বপিব। 
আম কেবল এইমাত্র. প্রার্থন। করি; যেন সর্বদা সকল কার্ধে তোমাতে 
নির্ভর রাখিতে পাঁরি, সম্পদেব তারে অহঙ্কাবে মত্ত হইয়। যেন নির্ডরত। 
না হারাই। আবার বিপদে পড়িয়া বিপদের তাড়নায়ও যেন তোমার নর্ধ- 
জীব-পালনী শক্তি ন। ভুলি। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, ভাবে অভাবে 
তোৌমাতেই ষেন একান্ত নির্ভর থাকে, আমার ছুর্ধপ মনে এই শক্তি দাও। 

সহদয় পাঠক পাঠিকাগণ । আপনাদের উৎসাহে ও জউইভগবানের কপায় 
তিভ্তি' পত্রিক! আজ ২৪শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এযাঁবৎ অনেক ভাবুক 
লেখকের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে, ভবিষ্যচের জন্ত বছ প্রবন্ধ প্রকাশের 
প্রতিশ্ররতিও দিয়া রাঁখিয়ছি, এমন অনেক প্রবন্ধ আমার নিকট রহিয়াছে 
ধাহা স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারি নাঁই। কেবল ভাষার পরিপাটা বা 
লেখকের বাহারী প্রকাশ করিয়! সম্পাদকীয় গর্কে গর্বিত হওয়া আমার 


হ ভক্তি | ২৪শ ব্য ১ম সংখ্যা 


লক্ষ্য নয়, বহুল প্রচার করিযা বু অর্থ উপার্জন কবা ফিন্বা লোকের নিকট 
খাঁতি প্রতিপত্তি লাভও লক্ষ্য নহে, কেবল লক্ষ্য আগব! যাহাতে কর্তব্পথে 
অগ্রমর হইতে পাবি। প্রাচীন মহাঁঘ্াগণেব আচাব বাবহাবাদিব অনুশীলন 
স্বারা দুর্লভ মানব ভ্রীবনৌচিত কর্ম করিয়া দুর্দান্ত বিপুকুলেব হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পাইতে পারি, পবচ্ভা বা বুথাকথাব বলৌচন। হইতে বিবত 
থ/কিয়া যাহাঁব যতটুকু সময় আছে তাহাই যাহাঁতে সনবায় কবিতে পাৰি 
সেই বিষয়ে যত ও সুযোগ অবলম্বন কবিবাব জন্ত আঙ্ ২৩শ বখসর ভন্তি” 
প্রচার দ্বারা চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, আমীর উদ যে একেবারে বিফল 
হইয়াছে মনে হয় না। নানাস্থান হইতে ভক্তিপাঁঠে বাব! উপকার পাইয়। অনেকে 
নানাভাবে আমাকে পত্রা্দি দিতেছেন। এই সকল উৎসাহ পাইয়া নৃতন বর্ষের 
জন্ম পুনরায় কর্মক্ষেত্রে নামিলাঞ। জানি না, দযাময় ভগবান্‌ কোন্ভাবে চালাইয়া 
আমার উদ্দেঠ সাধন কবাইবেন, আব জানি না, ভক্তি গত বর্ষ সমুভেব স্থায় 
সকলের নিকট আদব পাঁইবেকি ন।। তবে আশাই মানুষকে ধচাইয়। 
রাখিঘ়াছে, আব আশাই নকল কার্য্যব মুল বুঝিঘা পুনরায় নৃতন বর্ষেধ জন 
কার্য প্রবৃত্ত হইলাম। আন্তন, আমবা সকলে মিলি কবির ভাঁদান 
আমাদেব উদ্দেশ্ত সিদ্ধিব জন্য ভগব|নেব নিকট প্রীর্থন। কবিণা বপি- 





প্রভু__নৃতন ববষে নৃতন কবিঘ! 
নৃতন শকতি দ[ও হে । 
হিৎসা দ্বেষ মীন দূরে ফেলে দাও 
তুণ হ'তে নীচ হইতে শিখা ও 
সতা সদনে দঘা ক'বে নেও 
নৃতন শকতি দাও “5 ॥ 
£বাঁশ! দুঃখ দীনতা। জডতা 
মুছা 9 চখেব জল । 
তোমাৰ কীজেতে খাঁটিতে শাখিতে 
দাওহে নুতন বল। 
তৌমাব প্রেমেতে ভাসিতে ডুবিত 
তব গুণ গাঁন গাঁহিতে শিখিতে 
স্ুথ হুঃখ ভুলে তব কোলে যেতে 
নৃতন শক্তি দাঁওকে ॥ 


তারকবন্ধ ন।ম 


( পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীথ ) 

শাঙ্্ ত্রিসত্য কবিঘা বলিয়াছেন, এ ঘোঁব তাঁমস যুগে জীবে একমাত্র গতি 

তাবকক্রহ্ধ হরিনাম । 
৬বেনাম হেনা ইবেন তিমব কেবলম্‌ | 
কলৌ নান্ডোব নাস্তোব নান্তোব গতিবন্তথা ॥ 

যাঁগযজ্ঞ সাধনের উপাদান নাই, তপশ্চবণেব সামর্থা নাই, বভলিয়ম পালনের 
প্রবৃত্তি নাই,_জীব পণ্ড হইঘা গেল। পশুর মত, কেবল খাই খাই করিয়া 
মাবাঁমাবি কাটাকাটি করিযা মবিতেছে। ঢর্লভি জিনিম আমরা হেলায় 
ীবাইতেছি । এ দ্ুকি”্প আমাদের একমাত্র গতি-_তাঁনকবঙ্গ। ভবিনাম । 

কঠৌব জীবনস*্গ্রামে ভোগলোলুপ জাঁতিব নিতা সাহচর্যো একমুঠা মুখে 
গ্রাস সংগ্রহ কবিতেই জীব সাব হইয়া গেল। ছেলে মেয়ে ছুই বেলা পেট 
ভবিয়া খাইতে গাঁঘ মা-_সাবাঁদিন তীঁচাদেব একবার দেখিতেও পাই না, 
তাঁই তাহ্ঠীদেব উপবই দাঁরাটা যেন শিকড় গাঁড়িয়া বসিতেছে। অথচ ন 
পারিহেছি তাঁ্চীদের ছাথ দূধ কবিতে, আব না পাঁবিঠেছি নিক্সের অশান্তি 
ঘুচাইতে | সন্পাবে এমন কবিসাই শেষে মজিতে বসিগাছি। এ আমাদের 
কি সর্বনাশ হইতেছে . দিনের পন দিন একটা ধশ্বপ্রীণ জাতি আমরা 
অধঃপাঁতেব চবম সীমার ডুবিতে বমিগাছি। 'আচাব নাই, অনুষ্ঠান নাই, ব্রত 
নাই, তপহ্য নাই ভাঁর' ভার । £কেনন করি] আমলা বাঁচিব । পবা ব 
পানেতো৷ একজপ অন্ধ হইরাই আছি, কিন্তু কৈ ইহকাল9তো কিছু করিতে 
পারিলাম না। ভোগ নুখেব পাঁনে চাহিগা চাহিয়া কেবল ঈর্ষ। দ্বেষ কপটতা 
পু পরুশ্রীকাতর্তায অশান্তি আগুনে ভাজ ভাজা হইয়। গেলাম । এ ছু"লমদে ছুঙাগ্য 
জীবের একমীত্র অবলম্বন_-তাঁবকব্রঙ্গ হরিনাম । 

সুখ সুখ করিয়া সর্ত্র খুঁজি মরিতেছি । কিনব নিহাম্থথদ ভবিনাম গানে 
কয়জনের প্রাণে আকুরতা জাগিল? জুণে থাকিবার জন্ত পদে পদে কতনা 


চেষ্ট। করিতেছি, কিন্ত সুত্র বলে ধীহা পাইতেছি তাহাতে কেবল বিচ্ছেদ 
হিংসা ও ভোৌগলিপ্সার স্কাকারজনক উপহাস বাতীত আর কিছুই পাঁইতেছি না। 


ত্ক্তি [২৪শ বধ ১ম সংখ্যা 





যাহাতে প্ররৃত স্থ আছে, আমবা তাহাকে ছাড়িয়া" কোথায় সুখের 
সন্ধান পাব! মরীচিকার কাছে জলেব প্রত্যাশা! করিয়া পদে পদে আমরা 
প্রবঞ্চিতই হইতেছি। হায়। হাঁয়। এ ঘোর অন্ধকার হইতে কি আমাঁদের উদ্ধারের 
আঁর কোনই উপায় নাই? 
হে জীব তুমি হতাশ হইও না__তুমি শাস্তবিশ্বীসী হও | ই গুন শান্তর তাবস্ববে 
অভয়বাঁণী ঘোষণা করিতেছেন__ 
হরেনণম হরেনণম হবের্নমৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নাস্তেব নান্ত্যেব নীস্তোব গতিবন্তাথা | 
কলিতে নাম বই আর ধর্ম নাই_-সাধনা নাই। হে অনুতপ্ত । তুমি 
হতাশ হইও নাঁঁ_একান্তমনে হরিনাম গান কর। থে যেখানে থে কাজেই 
থাক না কেন, দিনাস্তে একটিবার যেন ভুবনগঙ্গল গৌবহবিনাম গৃন করিতে 
তুলিও না। 
যে গৌবাঙ্গেব নাম লয় তাঁব হঘ প্রেমৌদখ 
তারে মুই যাই বলিহাবী। 





নদীয়ায় ঝুলন 


( পণ্ডিত প্রযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি ) 

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, স্তবে সবে মেঘমালা খেল! কবিম! বেডাইতেছে » 
সমীরণ সর সব করিয়। বহিঘ়া যাইতেছে । বৌদ্রেব তেজ মোটে নাই। এমন 
একটা মেঘলা! দিনে 'অপবাঙ্ে এক ্গিগ্ধকীত্তি যুবক ভাঁটাঁপথে ক্রীস্তদেতে 
আপন বন্ধুর মন্দিরে আসিয়া বন্ধুর ভাত ধবিহা কহিলেন-_-“ভাই, তুমি কি 
আমায় ডাকিয়াছ? আঁমি যেন কাঁহাঁৰ ডাকে প্রাণে প্রাণে উদ্ভীস্ত হইয়! 
উঠিয়াছি। বাঁর কার তোমায় মনে পড়িয়াছে, তাই অমনি ছুটিয়! তোমার কাছে 
আসিয়াছি 1 

প্ুটে এসেছ, বেশ করেছ, আঁমি তোমাকেই খুজিতেছিলাম। যে 
কাণ্ড হইতেছে, তাহাতে তোমার উপস্থিতি চাই-ই। চল এখন উভয়ে একবার 
দেখা করে আমি ।” অপর বন্ধু উত্তর দিলেন। 


ভাদ্র, ৯৩৩২ | নদীয়ায় ঝুলন 


এই ধেঁ দুই বন্ধুর কথা কল্পিত হইল, ইহার! গদাধর ও নরহরি। উভয়ে 
তখন শ্রীগৌরাঙ্গ দশনে চলিলেন। 

এখন প্রকৃত কথা বলি। শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া হইতে আসিয়া যে তব 
তুলিয়াছেন তাঁহীতে ভক্তগণ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন, যে যথা 
আছেন সংবাদ পাইয়। নবদ্বীপেই আসিতেছেন। জীথও হইতে নরহরি যেই 
আসিলেন আব অমনি নবদ্ীপেই বহিয়াগেলেন-- 

দনররি মিলিযা রহিলা তীর ঠাই ।* (চৈতন্ত মঙ্গল ) 

এক আবণ মাসেব সায়ান্ছে এইক্সপে গদাধব ও নবহরি একত্রে গৌর- 
দর্শনে চলিয়াছেন। কিন্তু গৌবগৃহে ধাইতে হইল না__পথেই শুভ সম্মিলন 
ঘটিল। শ্রীগৌবাঙ্গ তখন ভাববিশেষে বিভোব » সঙ্গে মুকুন্দাদি কয়েকজন 
মন্্রী ভক্ত। গদাঁধব ও নবহবিকে দেখিযা ত্রাহাঁর আনন্দ যেন চোখে মুখে 
ফটিয়া উঠিল, কি যেন অন্সন্ধীন কবিতেছিলেন, দৈবে যেন তাহা মিলিয়! 
গেল। তিনি তখন সদলে স্রধুণী তীবে চলিলেন-_তীভার মনে তখন ঝুঁলন- 
লীলা জাগিধাছে, এ সেই ভাব সেই ভঙ্গীতে তিনি চলিতেছেন। পদকর্তী 
শিববগ দাসের প্রাচীল পদে এ সংকাঁদ পাগুযা যান । যথ! £ 








*দদেও দেখ গৌবচন্ বড রঙ্গী | 

ঝুলন যুগল কিশ্পোবক যৈছন, চলত মোই কবি তঙ্গী | 

রচত শঙ্গাব, ঝুলন সুখ ছোঁয়ব, মনভি ভেল উপনীত । 

£ ছন সহচর গাঁৎত আনন্দে, গৌর পন্ধক মনোনীত ॥” 
তাহাতে ভাবের গাঢতা হইল, তথন-_ 

“হেবিগদাধব, লন ল্চ বোলত, মন মাহা কিয়ে তেল বঙ্গ । 

জু ভাম তুয়া সনে, ঝুলন বিলসব, সহচরগণ কবি সঙ্গ 1 
পদ্‌কর্তী বলিতেছেন_ 

"£ছে বিলাস গোরা প্রত বিলসয়ে পুরব প্রেম রসে ভোর । 

কহ শিবরাম, নহি স্থুথ এ্ছন কোই করব অব ওর |” 
গৌরবের ভাবে ভক্তগণও অভিভাবিত_-তীহাঁরা তখন কি করিতেছিলেন, 

উদ্ধব দাসের এই পদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে 
“শাওন মাস, গগনে ঘন গরজ্ন নলপতি দামিনী মাল। 
বরখত বারি, পবন মৃদু মন্দ, গর্জত রঙ্গ বিশাল ॥ 


ভককি | ২৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 
টিন 


বিবিধ শুরঙ্গ, রচতহি দোল! খচিত কুসুম চয় দাঁম়। * 
বটতরু ডালে, ডোর কবি বন্ধন, মালতী গুচ্ছ সুঠাম ॥ 
তখন_ব্ঠৈপ গৌর, বামে প্রিয় গদাধর ঝুলন রঙ্গরসে ভাস। 
সহচর মেলি, দৌলায়ত মহ্‌ মুভ দোল ধবিয়া দৌপাশ ॥” 
বাস্থঘোষ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন-__ 
“ঝুলত গোরাচীদ সুন্দর রিয়া । 
প্রেমরসে হৈয়া ডগমগিয়া । 
রাধারভাবেতে ধারা বয়নেতে ভাসে । 
ভাঁব বুঝি গদাধর ঝুলে বাঁম পাশে ॥ 
মুরলী বলিয়া চাহে বদূন হেবিয়া। 
বাস্থৃঘোষ গাঘ গৌরাগুণ সৌডরিয়া ॥৮ 
ভক্তগণ ইহাঁকেই নদীয়াঁর ঝুলন লীলা বলিয়া কীর্ডন কবিদাছেন। 





ভক্তির নববধে, প্রার্থনা 
( শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বকংসী ) 


( আজ ) “ভক্তি*র নব বরষে নব হবষে, 
এসহে সকলে কবি প্রণিপাঁত , 
( ক্ুঞ্ণ ) পতিত পাঁবন অধম .তাবণ, 
করুন আশীষ তুলিয় হাত। 
এস এস ভাই । সবে মিলে এস, 
এস না সকলে ত্বব্নিতে ! 
মন প্রীণ হিয়া, সব সমর্পিয়া, 
লুটাই চরণ তলেতে ॥ 
( তিনি ) অগতির গতি, দয়াব সাগব, 
লইগে শরণ তীর) 
জুড়ীইতে জালা, এভব মাঝারে, 
( কৃষ্ণ) ভক্তি বিনা নাহি আর॥ 
নব নব ভাবে, মনেব হবধষে, 
বন্দি দে চরণ কমল, 


ভাদ্র, ১৩৩২ ] ভক্তির নববর্ষের প্রার্থনা 


বদিমাঝে স্থাপি মোহন মুবতি, 
' চেল)-্ক্রিগে হন সুফল । 

তক্তি বিনে আর মুক্তির আশা, 

কিছু নাই ভাই ভবে , 
ভক্তি ভাঁবে ভাই, সকল কৃরুমে, 

চলন! পুজিগে সবে। 
অস্তিম সময়ে কোলে স্থান দিতে, 

(কৃষক) ভক্তিই কেবল পানে, 

কষ বিন! আর মবহ মাযাময়, 

ভাঁব মন সদ! তারে। 
কাতর পবাণে, ডাকি এস তীই, , 

মেতে যাই কৃষ্ণ নামে 
তদ্বিতে ম্মরিলে দুরে যায ছুঃখ, 

চিরস্থিতি স্বর্গ ধামে। 
অঞ্জলি ভরিয়া, এস ভাই সবে, 

ভিলা পান করি; 
কম নাম রসে ভিজ্ঞায়ে রসদ 

এস তাহাকেই সদা ম্মরি। 
এ নব বরষে, মনের হরষে, 

এস তার ভাবে মগ্ন থাঁকি, 
যুক্ত করেতে ভক্তি ভরিয়া, 

প্রাণ খুলে তারে ডাকি। 
কৃষ্ণ দয়াময়, কত দয়া তার, 

পাছ্েন কি কাবেও ভুলিতে , 
তার হই এন, তবেত নিদানে, 





আসিবেন পার করিতে। 
ভাই। এ নব বরষে, মনের ভ্রষে, 

এস সবে তরে পুজিতে , 
তকতি কুন্মে গাঁখি মালারাশি, 


চল পাই তারে অপিতে ॥ 


৮০১ 


বণ! বিদ্বেষ মহাপাপ 
( পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় লিখিত ) 


অন্পুগ্ঠের স্পর্শ আর নিজীপেক্ষা নীচ জাতির পান ভোজনাদি যে আম]দের 
সর্বশান্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহা পুর্ব প্রবন্ধে প্রদশিত হইয়াছে । তৎসঙ্গে স্পশাদি 
দোষের প্রত্যক্ষ প্রমাণও উত্থাপিত হইয়াছে। তদ্দারা প্ররুত্ত হিন্দু সন্তানগণ 
বোঁধহুয় ভ্রমবশতঃ এ সকল কাজ করিলেও তাহা অবপ্তই পবিত্যাগ কবিবেন। 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে ত্বাহাঁদিগকে আরও ছুই চাবিটী কথা বল! বিশেষ আবগ্তক বৌঁধ 
ক্রিতেছি। 

প্রত্ক্ষাদি প্রমাণের বলেই হউক কিন্বা! শান্ত্াদেশের প্রমাণ্য বশতঃই হউক, 
্রাঙ্মণগণ অস্পৃশ্টের স্পর্শ বর্জন করুন, ইহা আমাদের একাস্ত অনুরোধ বটে, কিন্ত 
এস্থলে ইহাঁও বিশেষ অস্কুরোধ যে, সেই বর্জনের সঙ্গে যেন কাহারও প্রতি ঘ্বণার 
ভাবের মিশ্রণ না করেন। কাহাকেও ত্বণা বিদ্বেষ করিয়! ম্পর্শীদি পরিত্যাগের 
জন্ত কোন শীস্মই কোন আদেশ কবেন নাই। প্রতযুত চণ্ডীলাদি মনুষ্য হইতে 
আরম্ভ কবিয়। পশু পক্ষী কৃমি কীট পিপীলিক! পধ্যস্ত, এমন কি, উত্ভিজঞপ্রাণী 
পর্যাস্ত সকলেব প্রতিই উদারতা, করুণ। এবং মৈত্রী প্রকাশেব জন্ত আমাদের 
যাবৎ শাস্ত্র অন্ুবোধ কবিয়াছেন। যাবৎ প্রকাব জীবগণই পরমেশ্বরের অংশ 
বিশেষ | প্রত্যেক জীবের মধোই তিনি সমভাবে বর্তমান, এক্সপ উপদেশও শাস্ত্রে 
ভূরি ভূরি স্থানে দৃষ্ট ভঘ ৷ অতএব কাহাকেও দ্বণা করিলে শাঙ্্ান্ুসাবে ভগবানকেই 
দ্বণা কর! হয়। “অহমেবৈতীস্তিত্রে। দেবত। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিহ এটককং 
ত্রিবৃতং ত্রিবৃত* কববাঁণি” * * * * (শ্রতি)। সেই পরমেশ্বর সল্প কবিলেন 
ষে, আমি জীবরূপে অস্ুপ্রবিষ্ট হইয়! ক্ষিতি জলাঁদি ভূতগণের প্রত্যেককে পরম্পরে 
মিশিত করিমা ক্গপান্তবের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেহ নিম্দীণ কবিব। অপরঞ্চ,_ 
প্পুর্শ্ক্তে দ্বিপদঃ, পুরশ্চক্রে চতুষ্পদ, পুরঃ স পঙ্গী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ। 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব। তদন্ত জূপং প্রতিচক্ষণীয” * * * * (শ্রতি)। 
সেই পরমেস্বব নিজেব লীল! বিহারের নিমিত্ত অসংখ্য ছ্বিপদক্সপ (মনুঘ্য ) পুর 
* স্ুষ্টি করিয়। তাহাতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইলেন, এবং বহুবিধ চত্ুষ্দরূপ ( গবাস্বাদি ) 
পুর আর পক্ষী শরীব স্বরূপ পুর ও কীট পতঙ্গাদি দেহরূপ পুর নিম্দীণ করিয়া 
তাহাতে জীবর্ূপে আবিষ্ট হইলেন । আবাব ভাহাব অন্তরালে সর্বজ্ঞ সর্বশত্রিমান 


ভা, ১৩৩২ « ধণা বিদ্বেষ মহীপাঁপ ৯ 


উনি িউিডিএি ডি টি 7780981885288িউউি রিয়ার 
অবস্থায় থাকিয়া নিজের জান, প্রাণ ও ক্রিগা শক্তাদির ঘারা অনন্ত জীবের জ্ঞান, 
প্রাণাদির সধ্ধর্ধন!। করিতে লাগিলেন। তাহার এবদ্িধ ঈঙ্বরয্ূপই কথঞ্চিং বলিবার 
যোগ্য । কিন্তু ইহার অতীত অবস্থা সকলেরই বাক্য মনেব অগোচর। এই 
জন্তই ভগবান বলিয়াছেন যে,_- 
“বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাঙ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে 5 পত্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥* (গীতা) 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাঙ্গণ আৰ ব্যাঁধ ও গে হস্তী কুকুর প্রভৃতি সর্ধত্রই পর্ডিতগণ 
আত্মগত সমতাঁদর্শ! হইয়া থাকেন। সুখ দ্ঃখাদি বিষয়ে সকলের আত্মাই সমান, 
ইহ। মনে করেন। 

অতএব কাহাঁকেও দ্বণ। কব! অতীব অঙঙ্গত । কিন্তু তাই বঞ্ধিযা সকল জাতির 
সহিত আলিঙ্গন পূর্বক সকলের পাঁন ভোজন করিযু! ত্বণ1 বিদ্বেষ ত্যাগ দেখাইতে 
হইবে না। যতক্ষণ পণ্ড কীটাদি সর্বত্রই ভেদজ্ঞনের প্রগল্ভতা থাকে, যতক্ষণ 
নিজেব অহঙ্কারবহ্ছি দেদীপ্যমাঁন থাকিয়া জ্ঞান মান বুদ্ধি বিবেচনা আর ধনাদির 
দ্বাব৷ নিজের শ্রেষ্ঠতা উদ্ভীদিত কবে, যতক্ষণ পণ্ড কীট পতঙ্গাদির প্রতি নীচতা 
বোধ প্রজলিত থাকে, যতক্ষণ বিষ্ঠাদি কৃমি কীট মনে করিলেও ত্বণাঁয় শরীর 
শিহবিয়া উঠে, ততন্ষণ স্বেচ্ছাচারে পাঁন *ভোজনের কাঁলে কেবল মানুষের প্রতি 
সমদর্শনেব কথাঁব উচ্চারণ কবা, *ৃষ্টত! বা মুখতাপির একট। উদ্দাহুরণ মাত্র; “অমুক 
মূর্খ, অমুক নির্বোধ, অমুক অসভা, অমুক অতি অপরিষ্কত, অমুক অতি কুৎসিত- 
কদর্য, অমুক অতি ছূর্ভাগ্য-দরিদ্, অতএব ইহাদের সহিত আত্মীয়তা বন্ধতা 
হইতে পবে না, মাখামাখি হইতে পারে না, ইহার! ঘনিষ্ঠতা অযোগ্য ।” 
ইত্যাদিরূপে তৌমা হইতে নীচ সকল মানুষকে ত্বণা করিবে, তাহা হইতে দূরে 
থাকার চেষ্টা করিবে, আব কেবল পানভোঁজনাদির সময় সমতার ঘোষণ! 
করিবে? সকলেই পবমেশ্বরের সন্তান সকলেই সমান, ইছীর মধ্যে উচ্চ নীচ 
ব্যবস্থা হইতে পাঁবে না- ইত্যাদি অপুর্ব কারণের অবতারণ। করিবে, ইহাই 
ঘোরতর প্রতারণা মাত। সকলেই পবমেশ্বরের সন্তান বা তীহার সল্ট, ইহা 
সমতার কাঁবণ নহে। তিনি সর্বত্র সমানভাবে বর্তমান । জীবগণও তীছারই 
অংশবিশেষ, ইহাই সমত'র হেতু হইতে পারে, কিন্ত সে সমত! আত্মগত, জাতিগত 
বা প্রকৃতিগত ব1 গুণগত নহে; ধর্দ্রাধন্্াদিঘটিত নহে, কিম্বা আকার প্রকার 
লইয়/ও নহে। এই সকল লইয়! সকলেই ভিন্ন প্রকারের জীব, লফলেই অসদৃশ, 
সকলেই বিচিত্র। জাতি ক্রিয়! গুণার্দি ঘারা বৈচিত্র্যই জগতের ধর্শ। উচ্চ 
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নীচতাই জগতের প্রকৃতি, উচ্চ ব্রীচতা৷ ব! বৈচিত্র্য ব্যতীত জগতের রঙ্লাই অসম্ভব; 
ভুতরাং এদিক হইতে “সমত! সমতা” কথাগুলি প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নছে। 
এ জগতে অনস্তকোটা প্রাণীব মধ্যে হ্ইটা প্রাণী বা! ছুইটী কস্ত ঠিক এক প্রকার 
নাই। আকারে প্রকারে এবং গুণে ধর্মে সকলেই পুথক্‌ পুথকৃজ্পপে বিগ্যমীন্‌। 
জগৎ কেবলই উচ্চ-নীচতাময়, কেবলই ভেদঘ”, কেবলই বৈচিত্র্যময় । গু কর্্মীদি 
ভেদে চাতুর্বর্ণের স্থি ৪ তগবাঁনেবই বাধ, নি?্গাক্তিৰ দ্বারা তিনিই তান্া 
প্রকাশ করিয়াছেন, 

চাতুর্বন্যং ময়াস্থষ্টং গুগক র্মবিভাগশঃ 1” 
স্ুতরাঁং এ ভাবের সমত একটা অপ্রসিদ্ধ বিষম । তবে ভগবৎসত্তা সর্বত্রই সমাঁন। 
তিনি আব্রঙ্গ স্তদপর্য্ত্ত সর্বত্রই সম্ভাবে বিদ্যমান , তাভাতে ন্যনাতিবেক ব 
প্রকারভেদ নাই। তিনি কৃষি কাঁটের মধ্যেও যেক্ষপে অবস্থিতি করিতেছেন, 
মন্গুম্যের মধ্যেও সেইয়প, আঁবাঁব ইন্দ্র চজ্জাদি দেবগণের মধ্যেও সেই তাবেই 
বিচ্কমান, জল স্থল অন্তবীক্ষাদিব মধোও তিনি সেই ভাবেই বিবাজ কবিতেছেন । 
সমতা বা সামা তাহাবই অপব নাম।* “পবাৎপবঃ পুরুষ-সাম্যমুপৈতি দিব্যং 
( শ্রতি)। এই দৃষ্টিতে জগতেব সকলেই সমান। আঁরদ্স্তঘ্ পর্যান্ত সকলেই 
একরূপ। সর্বদা আত্দৃষ্টি অভ্যাসেব দ্বারা এই সাম্য ধাহীদেব অন্তর্নয়নে জাগিযা 
উঠে, তীহাঁরা কি অন্তব রাজা কি বহিবাঁজ্য ঘে দিকে লগ্্য কবেন, সেই দিকেই 
সচ্চিদানন্দের অপব পাম সমতা তত্বেব উপলদ্ধি করেন । তীভাবা সর্বদাই 

“ঈশাবীন্তমিদং সর্ব” * * ব্রন্গেবেদমমূত”, পুবস্তাঁদবক্গ, পশ্চাদক্ধ, দক্সিণ- 

তশ্চোত্তরঞ্চ। অধশ্চোর্ঞ্চ প্রশ্ছতং, ব্রদ্মৈবেদং বিশ্বমিদং “বৰিষ্টং 1” (ক্রুতি)। 
ইত্যাদি মহাঁবাক্য সমূহেব যথার্থতা অন্ুভৰ কবিযা থাকেন। তাহাদের হয়ে 
কমি কীট হইতে আবস্ত করিয়া কাঁহাবও প্রতি ঘণা বিদ্বেষ আসিাতি পারে 
না। আবার কিন্তু মৈত্রী বা করণ। ভাবেব উদন হয না। একাত্মদশনই তাহার 
কাঁবপ। নিজের আত্মাব বি্যমানতা। ধাহাব সব্ধত্রই জাগ্রত, তিনি আবার কাহার 
জন্ত দুঃখিত হইবেন? মোতেব ফলস্বকূপ স্নেহ মমতাই বা তাহার কাহার 
প্রতি হইবে? 

"্যশ্িন্‌ সর্বাণি ভৃতান্তাই্ৈবাভুদ বিজীনতঃ | 

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত মনুপ্ত; 1৮ (শ্রুতি )। 

এইরূপ ভাগাবান্‌ পুরুষের পক্ষে দ্বণা বিদ্বেষাদিব নিষেধ কৰা নিপ্রয়োজন। 

ত্বতঃই হাহা সম্ভাবনা নাই, তাহার আর নিষেধ বিধি কি? অতএব আমব! 
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তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়। দ্বণা! বি্বেষ বর্জনের অনুরোধ কবিতেছি না। কিন্ত 
ধহারা অক্কতার্থ পুরুষ, স|ংসারিক অনুকূল প্রতিকূল তরঙ্গে যাহারা সর্ব! ভাসমান, 
সুখ দুঃখের অনুকুলতা৷ প্রতিকূলতা সর্বদা ধাঁহাদের হৃদয় বিকম্পিত করিতেছে, 
তাহারা সাঘাতব স্বর্নপ নমুদ্রেব মধ্যে আপনাকে ভুবাইয়া দিয়া তদ্ধারা দ্বণা 
বিদ্বেষাদি হইতে বিমুক্ত হউন, এইরূপ অনুরোধ ও আশীর্বাদ করিতেছি। 
আর যতদিন সে সৌভাঁগা দূরবর্তী থাকে, ততদিন অন্ততত্বের আশ্রয় লইয়৷ ঘ্বণা 
বিদ্বেষাদি সুদ!রুণ, শক্রুদিগকে পদদলিত করিয়া কর্তব্যবোধে অন্পশ্ত স্পশাদি 
বর্জনপূর্বক আত্মরঙ্গী কন, ইহাই তীবতর অনুরোধ | যখন সর্বভূতের মধ্যেই 
সেই অথণ্ড অদ্ধিতীয বস্ত ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজ কবিতেছেন, তাহা হইতে যখন 
কিছুই পৃথক কৰা যাঁর না, তখন যাহাঁকে বিদ্বেষ কবিব, যাহাঁকে তুচ্ছজ্ঞান 
কবিব, তাহাতেই ক্ূপান্তবে সেই পবম তন্বরে ত্বণা বিত্বেষ করা হইবে। সেই 
পাঁপের ফলে তিনি ততই আমাঁদেব দূরবর্তী হইবেন, আমাদের জ্ঞানের বাহিরে 
লুকাঁইয় থাকিবেন ১ সুতরাং অনন্ত ছঃখ পরম্পরায় ভানিয়া যাইব। আবার 
পক্ষ।স্তরে যতই সকলেব প্রতি সন্গেহ মৈত্রী করুণাঁব উদয় হইবে, ততই অন্তঃকরণের 
কলঙ্ক কাটিযা যাইবে, হৃদর স্বচ্ছ হইবে , আব সেই সত্তামৃত্তি উপলন্ধিব আম্মকুলা 
হইবে । অতএব দ্বণা বিদবেধাঁদি বিপুষ্টলনপূর্বক লকলকেই সঙ্গেছে মিত্রতার চক্ষে 
দেখা আব্গ্বক | 

অন্য প্রকাৰ বিচীবেও সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কথা বা হিংসাদি করা 
অত্যন্ত পাপডনক । এমন কি, উহাকে আন্মহত্যা বা ক্কতদ্রতার রূপান্তর বনিলেও 
হয়। এই জগন্িবানী একটা ম্সিক! হইতে ছোট বড় মনুষ্য পধ্যস্ত সকলেই 
আমাদের পবম উপকাঁব লাঁধন করিতেছে । সাক্ষাৎ পরম্পর! সম্বন্ধে সকলেই 
আমাদের জীবন ষাত্রীৰ সহাঁর। সকলের আন্গুকুল্য হইতেই আমরা! যথাযোগ্য 
আহার ব্যবহারাদির সকল প্রকার দ্রবা সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করি 
ওনরাঁপদে থাঁকি। অতএব সকলেই আমার্দের জীবনের বদ্ধু। অধিক কি, 
বিষবৃক্ষ আর রুষ্-সর্পও অনেক সময় আমাঁদেল ভীবন দান করিয়া থাকে । 

রাজা, দস্থ্য চোর ও হুর্নীতিমানব্গণের 'অত্যাঁচার হইতে সতত আমাদিগকে 
রক্ষা করেন। ধতপ্রকার রাজকীয় কশ্মচাঁরী আছেন, তীহারাও সেই কার্য্যেরই 
সহায়। আবার দৃস্থ্য চৌরাদিগণ একদিকে অনিষ্টকারী হইযাও অপরদিকে 
উপকারী হয়। তাহারা আমাদের ধৈর্য্য বীর্ধ্য সাহস ও সাবধানতাদি অভ্যাসের 
সহায়তা করে। কৃষিকারকগণ বন্থ প্রকার ফল মূল ও শন্তাদি উৎপাদনের দ্বারা 
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আমাদের শরীর রক্ষা করে। শ্রমজীবিগণও দর্বদ| কত প্রকার আনুকুল্য 
করিতেছে । শিল্পীদিগেরও আনুকূল্যের সীমা সংখ্যা নাই। এই ভাবে মোটের 
উপর জগতের সমস্ত মনুয্যগণই সকল মানুষের বু! পরম্পর সকলেই সকলের 
সহায়। তৎপরে গো মহিষাদি পুর সহীয়ও সর্বদা! সকলের প্রত্যক্ষ বিষয়। 
কাকাঁদি পক্ষিগুলি সর্বদ| বিব্ত কবে বটে, কিন্তু তাহারাও পুতিগন্ধযুক্ত পচা 
গলা ইত্যাদি কদর্য্য পদার্থ খাইয়া ফেলিয়। আঁমাদেব উপকার করে। শকুন 
গুলিও যত পচা মরা খাঁইয়। নিঃশেষ করে। মক্ষিকাঁগঞ্জ পর্য্যন্ত নানাবিধ 
অমেধ্য ক্লেদাদি আত্মসাঁৎ করিয়া হিতসাঁধন করে। উত্তিজ্জেব তো কথাই নাই, 
তাঁহার! ত সাক্ষাৎ সন্ধেই নিজেব শরীর ও শবীরজাত পত্র পুষ্প ফল মুলাদিব 
ছারা আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে । আবাব ব্যাস্ব ভ্লুকাদি পণ্ডগণ আমাদের 
মারক জন্ত হইলেও আমাদেব অত্যাবশ্তক অরণ্যের রক্ষক | তত্বাতীত মৃগযাব্যাজে 
কষ্টসহিষ্তা ও সাহদ বৃদ্ধি প্রতৃতিব যথেষ্ট অনুকুল হয়। এইরূপে জগতের 
যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, আঁশাঁদের সামান্য জ্ঞানেও, সেই দিকেই বন্ধুময় 
প্রতিভাত হয়। এখানে সকলেই সকলেব মিত্র, পর্ম্পর সকলেই সকলের প্রাণের 
সহাঁয়। টাঁনা-পড়েনেব স্থত্রেব পরম্পর সহায়তায় হেমন একখানি বস্ত্র উগ্র 
হুইয়া দণ্ডায়মান থাকে, সেইন্গপ পরম্প্সের সহায়তায় আত্মলীভ করিয়া এই 
জীব-সমাঁজ বর্তমান বহিয়াছে। একপ ব্যবস্থা ন। ধীকিলে, জীব-সমাঁজের অস্তিত্ব 
অচিরে অন্তহিত হয়। অতএব জীবগণেব প্রতি দ্বণা বিদ্বেষ কবিলে 'তাহার ফল 
বিপরিবন্তিত হইয়া নিজের উপবই সংক্রীস্ত হয়। তাহাদিগকে বধ কারয়া ফেলিলেও 
আত্মহত্যার সমকৃষ্ট হয়। মনুষ্যেব পক্ষে ত কথাই নাই। তাহার! ত সকলেই 
পরস্পরের মুখ্যতম বন্ধু, অপরিহার্যা জীবন সহাঁয়। ' অতএব উচ্চই হউক আর 
নীচই হউক, কোন মানুষের গ্রতি কখনই কোনকপ দ্বণ! বিদ্বেষ প্রযোক্তব্য 
নহে। অনা প্রাণীর প্রতি দ্বণ! বিদ্বেষ অপেক্ষা, ইহ1 অতীব অনিষ্টের হেতু। 
হিংসা বিদ্বেষাদি প্রবৃত্তিগুলি ক্রোধজ ব্যসনের অন্তর্গত, ইহাতে লিপ্ত হইলে 

আত্মবিয়োগ পর্য্স্ত সম্ভীবিত | 

"কা মজেষু প্রপক্ৌহি ব্যমনেধু মহিপতিং । 

বিষুজ্যতেই্থধশ্মাভ্যাং ক্রোধজেঘাত্মনৈব তু। 

পৈশুন্যং সাইদং দ্রোহ ঈর্ধযানুয়ার্ঘনূষণং | 

বাগদণডজঞ্চ পাক্ষষ্যং ক্রৌধজৌহপিগণাষ্টকঃ 1” 

দ্বিতীয়ত; এ সকল বৃত্তিগুলি আত্মার অত্যন্ত অধঃপাতজনক | ইহার 





ভাপ্র ১৩৩২ এ দ্বণা ছেষ মহাঁপাপ ১৩ 


নুষ্ঠানে আত্মা, নিরয়গামী এবং পুনর্জন্সে কদর্ধ্য যোনি প্রীত হয়। ইহকালেও 
বিদ্বেষের প্রতিবিদ্েষের দ্বারা নাঁদীক্ষপে কষ্টভোঁগ করে। অতএব দ্বণা বিদ্বে- 
ষাদি প্রবৃত্তিগুলি আমাদের ঘোঁবতর বৈরী | সর্বদা ইহাদের দমনের চেষ্টা 
করা আবপ্তক এবং ইহা! বর্জনপূর্বক অন্পৃঠ্ের স্পর্শ ও অপেয়াদির পান 
ভোজন ত্যাগ কবিতে হইবে । 

এখন হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে যে, দ্বণা বিদ্বেষাদি ব্যতীত ম্পর্শাদি বর্জন 
কিরূপে সম্ভবে? তোমার শ্বগণেব যধ্যে যদি কাহারও দারুণ বসম্ত রোগ 
উপস্থিত হয়, তবে তুমি তাহার সহিত মাখামাখি করা ভালবাস না কিন্মপে ? 
তাহাঁর কাবণ কি বিদ্বেষ বাঁ ত্বণা? দ্বণা বিদ্বেষ কি সেখানে মিশ্রিত থাকে? 
অথবা! তোমার আত্মরক্ষার ইচ্ছাই তাহাঁর হেতু? প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় পক্ষই 
সত্য। তাহ! হইলে নিষিদ্ধ পান ভোজনার্দি কাঁলেও দ্বণা বিদ্বেষ না করিয়া 
কেবল শাস্ত্রের আদেশ পালনের জন্ত, না হয় পূর্ববর্ণিতপপে নিজের ব্রাঙ্গ 
শ্যাদি ধর্মবক্ষার নিষিত্, অন্পৃঠ্ঠম্পর্শঁ, অপেয় পাঁন ও অভোজ্য ভোজন পরিহার 
করিবে, ইঙ্গাই আমার পবামর্শ। এইবপ বাবস্থা পূর্ব তইতেই চলিয়া আসিতেছে । 
ব্রাঙ্মণগণ অন্তাজের জলপানাদদি কখনও কবেন নাই। ইচ্ছাপুর্বক অস্পৃ্ম্পশেও 
চিরদিনই পরাত্মুখ কিন্তু প্রণা বিদ্বেষৎ কখনও কাহাকে করেন নাই, অগ্যাপি 
তাহা করিতেছেন না । যদ্দি কেছ করেন, দে পাঁপের ভোগ তীহাকে অবশ্তই 
করিতে হইরে। এস্থলে আব একট। পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে, তাহা সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট ; ইহাতে কোনক্সপ পাপ বা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। 

ব্রাহ্মণ ! তুমি কাহাকেও ত্বণা করিও না, “অন্পৃপ্ত অল্পৃন্ঠ” বলিয়া উপেক্ষা ও 
করিও না। আঁবাঁর কাহারও সহিত আলিঙ্গন করিতেও যাইবে না। তুমি 
নিজেই সকলেব অস্পৃণ্ঠ হও, তবেই নির্বিদ্থে সমস্ত আপদ মিটিয়া যাইবে । যাহাতে 
তোঁমাঁকে অন্ত কেহ স্পর্শ না কবে, সেইক্সপ ব্যবস্থা কর। আপনা হইতেই 
সকলে যাহাতে সভয় তক্তির সহিত তোমার দূরে থাকে, সেইন্ঈপ অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হও, তাঁহ! হইলে তোঁমার স্বর্গদ্বার 'অপারুত হইবে, সমাজ শান্তিময় হইবে। 
দরাভৃব্য ব্রাহ্মণ | তুমি ব্রাঙ্গণ হও সর্বদা ব্রহ্মণ্যনিরত হও, সন্ধ্যাহিকাদি রক্দণ্যান্- 
্টানের হারা সর্ব আপনাকে নপবিত্র রাখ, নিজেকে পৃত করার জন্যই বাহু 
বক্ষঃ ললাটে পরম পবিত্র ক্ছিতি লেপন, কণ্ঠে রুত্দ্রাক্ মাল! ধারণ, আর নামাবলী 
প্রভৃতি ব্রান্ষণ্য চিহ্ুগুলি সতত ব্যবহার কর, আঞ্জতত্বের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য 
রাখ, নিরন্তর সংসারের নশ্বরতাঁদি দোষ চিন্ত। করিয়। অর্থ পুত্রকলত্রা্দির প্রতি 





১৪ ভক্তি [২৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 





অনাসক্তির অভ্যাস ফবিতে থাক, সকলের প্রতি সন্নেহে দৃষ্টিপাত ও ভাষা প্রয়োগ 
করিতে থাক, সকলেব দুঃখের সহযোগী হও, নরক জ্ঞানে ভোগ বিলাঙে বিরত 
হও এবং অবকাশ পাইলেই মুগচম্্রীদি বিশুদ্ধ আসলে উপবিষ্ট হইখ1! বেদান্ত 
মহাবাফ্য পাঁঠে সময় যাঁপন কর কোনিদ্প কদাচাঁর করিও না, কদাহাব কনিও 
না, কায়মনবীক্যে সতত সত্যপবায়ণ হও, ইন্দ্রিয়গণের সহিত অন্তঃকরণবর্গকে 
সংযত রাখ, সকলের প্রতি আীর্কাদ্দনিবত হও; তাহা হইলেই দেখিতে পাঁইবে, 
অন্য সমস্ত জাতি আপন! হইতেই তোমা হইতে একটু দূরে থাঁকিবে। কেহই 
আর তোমাকে স্পশ করিবে না। এ্রমন কি ন্রিয় বা ব্রী্গণগণও তোমীব স্পর্শে 
সাহসী হইবে না। তবেই তুমি সকলের অস্পৃশ্য হইতে পারিবে। পান 
ভোঁজনেব কথা আর কি বলিব। তুমি পান ভোজন করিবে ইহ] 
কোন নিয়শ্রেণীব লোক স্বপ্নেও মনে কবিতে পাবিবে না। এই ভাবে 
তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইলেই অস্পৃশা, অশেয় পানাঁদি সমস্ত দোঁৰ নিজ 
হইতেই দূরপরাহত হইতে পাঁবে। কাহাকে দ্রণাও করিতে হয় না বিদ্বেষ 
করিতে হয় না। স্পশ কবিব ন! পান কৰিব না বলিষা কর্কশোক্তিরও প্রমোঁজন 
নাই। শাস্তির সভিত যাবৎ প্রকাঁৰ আশঙ্কা ঘুচিয়া যাম। আঅতিএব ভ্রাভৃব্য 
্রাঙ্মণগণ এস আমবাই প্রক্কত ব্রাঙ্মণ্ হইয়া সকলেব অস্পৃশ্য হই । আঁমা- 
দিগকেই যেন কেছ স্পর্শ কবিতে সাহস করেন ন। ( বঙ্গবামী ) 


ব্রজাঙ্গনার শ্রীকৃষ্*-প্রীতি 
(ডাঃ শ্রীযুক্ত োলানাথ ঘোষ বর্ম) 


মিবাবাই বুন্দাবনে গর! শ্রীক্পপগোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কধিবার জন্ঠ অশ্ুমৃতি 
চাহিয়া পাঠাইলে তিনি বলিলেন, 

“গোসাঞ্ি কহেন মুঞ্ি বনে করি বাঁপ। 

নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভীষ ॥ 

এ কথা গুনিয়। বাই ক্ষোভ পাই মনে। 

পুন; কহি পাঠাইল গৌঁসাঞ্রির স্থানে ॥ 

এত দিন শুনি নাই শ্রীমন্‌ বৃন্দীবনে। 

আঁ কেহু পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে ॥ 


ভাদ্র ১৩৩২ ] আীকষের রজাঙ্গনা-প্লীতি ১৫ 





খুরুষ কোঁফিল ভ্রমরাদি অগমা 1 
তেই যে আইল! তাঁতে নাহি বুঝি মর্ম ॥ 
প্যাবিজীর প্রিয় সঘী ললিত! জাঁনিলে। 
ফেমনে রহিবে তেহ অন্তঃপুর স্কলে ॥ 
এতেক প্রহ্েলী যদি কহি পাঠাইল!। 
শুনয়া শ্রীরূপ কিছু লঞ্জিত হইল ॥ 
কহিষ্ঠে কহিলা পুনঃ বাইজীব স্থানে । 
রূপা কবি আসি যেন দেন দবশনে ॥ 
তবে বাই হ্ষ্ট মনে গোঁসাঞ্িষ স্কানে। 
যাইয়া অষ্টা্গ করি পড়িলা চরণে ॥ 
পরম স্ুন্দবী বাই অলপ বয়েস। 
গোপী উদ্দীপনে দ্ূপের হইল প্রেমীবেশ ॥ 
হই জন পবষ্পব কৃষ্ণ কথা বসে । 
মগন হইল প্রেম-আনন্দ-উল্লাসে ॥ 
রজ প্রেম বুঝিতে হইলে মনে বাঁখিতে হইবে যে, মেই বনিক শেখর কানাই! 
লালই একমাত্র পুরুষ | 
এই বাঁসলীলা। উচ্চীঙ্গেব সাঁধনীব কথা । ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ না হইলে সাধারণ 
জীবে এই উচ্চ অবস্থা কথ! ধাবণাঁয়ও আনিতে পাবে না। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মাঝাম। আপ্তকাম। এ্বরয্য, বীর্য, যশ, স্ত্রী, জ্ঞান ও 
বৈবাগ্য তাহাতেই ত বর্তমান। তিনি ত আপনার আননেই পুর্ণ, তাই তিনি 
আত্মাবাম। তিনি আপনাতে পূর্ণ তাহার কোন অভাব নাই তাই তিনি 
আপ্তকাম। তবে তিনি ভক্কেব কাছে চিক্ন বিক্রীত। তাই গোপীর! ভীহাকে 
স্বামী ভাবে চাঁহিছ! পাইয়ান্ছে। আখ্মায় আত্মার নহে স্কুল দেহেই তীছারা তাহার 
বহু বল্পত মৃত্তির আলিঙ্গন ও সম্তোগাদিও লাভ করিয়াছেন । সৃতরাং ভাগবতকার 
যে বলিতেছেন তান আঁপনাঁতে শুক্র অবরুদ্ধ রাখিয়া অন্গুরক্তা গোপাঙ্গনাগণের 
সতিত শঙ্গাব নস সম্তোগে চন্ত্রীলোকিত সেই সমুদাঁয় শারদ রজনী অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন” এ কথা৷ আমবা সহজেই বুঝিতে পীরি। শীস্ত্রকার বলিতেছেন 
বিন্দুপাঁতই মৃত্যু এবং বিন্দু ধাঁরণই ভীবন। এখন ধাহাকে আমর! ভগবান 
বলিয়| বিশ্বীস কবি তিনি যে বিন্দু পাত করেন নাই ইহ! কি আমর| ধারণা করিতে 
পাঁবিব না । ব্রহ্জা শিবও মদন বাপে ব্পিত হইয়াছেন কিন্তু তগবান পীরফের 


১৬ ভক্তি [ ২৪৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা 





অপর নাম মদন মোহন । আরও আরা দেখিতেছি এই রাস ,রজনীতে সেই 
আত্মারাঁম শ্রীকৃষ্ণ শত শত নানাভরণ ভূষিতা রস কেলি কলীভিজ্ঞা অত্যন্গরাগ 
নবযৌবন সম্পন্না তণ্কাঞ্চন বর্ণাতা যুবতীবৃন্দের সহিত ্ুরত ক্রীড়া করিয়াও 
আতন্তবরুদ্ধ সৌরতঃ ছিলেন । ইহাই কাম জয়। এইখানেই তাঁহার মদন মোহন 
*নামেব সার্থকতা । শু্র স্থলনই ত কামের ধর্ম। কিন্ত তিনি ত কামের অধীন 
নহেন। আব এতদ্রপলক্ষে মহাত্মা! শ্রীধর স্বামীব বাক্য “এবমপি আঙ্গনোব 
অবরুদ্ধ সৌরতশ্চরম ধাতুর্নতু স্থলিতো যন্তেতি কাঁম জয্মোন্তিঃ 1” স্মরণ করিতে 
হইবে। 

জীবেব চবম আস্বগ্ভ পবম পবিত্র এই বাঁস লীলা আমর! অতি সংক্ষেপে মাত্র 
আলোচনা করিবা গেলাম । বিশেষতঃ সাধন ভঙ্গন দ্বাব! শক্তি লাভ না হইলে 
এতদ্বিষয়ে আলোচন| কবা সম্পূর্ণ অসস্ভব। আমরা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। 
বরজাঙ্গনাব শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের তুলনা নাই। কথিত আছে, কোন সময়ে দেবধি নারদ 
কৌতভূহলাক্রান্ত হইয়া ভগবান শ্রীকষ্ণকে জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন যে, দ্বারকার 
মহিষীগণ ও গোৌঁপাঞ্গনাগণের মধ্যে কাহার! তাহার অধিকতর অন্ুরক্তা? 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আপনার জিজ্ঞান্ত বিষয়ের মীমাংসা! এখনই করিয়া দিতেছি। 
আপনি দ্বারকাঁয় গিধা মহিষীপ্দিগকে বলুন যে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অত্যন্ত পীড়িত 
আর তাহাদের পদধুলি মাঁথাইতে পাঁরিলেই এই পীড়া আরোগ্য হইবে। নারদ 
মহিষীগণের জনা অনার নিকট গমন কবিয়া ঠাকুরের সংবাদ প্রন্ধন করিলেন 
কিন্তু তাহারা €কহই পদধুলি দিতে সাহস করিলেন না । অতঃপর দেবর্ষি বাসু- 
দেবের পরামর্শ মত ব্রজাঙ্গনাগণের নিকট গিয়। শ্রীরুষ্ণেব উৎকট পীড়ার সংবাদ 
দিয় পদধূলি প্রার্থনা কবিলে তাহার! শ্প্িতমেব পীড়াঁর সংবাঁদে আতঙ্কে শিহরিয়া 
উঠি আপন আপন পদধূলি দিয়া পু'টুলি বাধিয়! নাবদেব মাথায় চাপাইয়! দিলেন। 
আর ৰলিলেন ঠাকুর তুমি বিলম্ব করিও না এখনই ইহা লইয়া! যা কর। 

নারদ ফিবিয়া আমিলে ঠাকুর বলিলেন, নারদ! দেখিলে, গোপীকারা আম। 
অন্ত গ্রাণ, আমার হিতের জন্য তাহাদের গ্বর্গ নরক জ্ঞান নাই। আমার হিতের 
জন্য তাহারা তাহাদের পদধূলি তোমার মাথায় তুলিয়৷ দিতেও একটুকু ছ্িধা 
করে নাই। স্ুতরা* এমন যে গোপী-প্রেম এ প্রেমের কি তুলনা আছে? 
এখন দেখা যাঁউক আমাদেব মঙগীপ্রভ এই জলন্ত প্রেমের কি সাক্ষা দিয়! 
গিয়াছেন। 

জীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের মাধুর্য বুধাইবার নিমিভ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 


ভাঁদ, ১৩৩২ 7 ব্রজাঙ্গনাব শ্রীঞ্চ-পীতি ১৭. 





শ্রীমতী শ্রীক্ষঞ্চকে ভাঁলবাঁসিয়। যে সুখ অনুভব কবেন, তাঁহ। কত মখুব, তাহা আস্বাদ 
রবিবার নিমিত্তই তিনি শ্রীবাধাঁৰ ভাঁবকান্তি অঙ্গীকাঁষ করিয়া অবতীর্ণ । প্রভূ 
এই সুমধুর ব্রজলীলা! আপনি আবিদা আঁব যেখানে তাহাব সম্ভাবনা নাই) 
সেখানে বর্ণনা কবিয়। জীবকে শিক্ষা দিবা গিয়াছেন। ইহাই প্রতুর গম্ভীর লীল]। 
গন্ভীবা লীলাঁয় প্রভুব শেষ দাদশ বসব অতিবাভিত হইয়াছিল। আর 
এই লীলাঁধ প্রত কর্ক প্রধানত: শ্রীকষেব বিবহ বস প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। 
শ্বীমতীব শ্রীক্চপ্রেঞ্মব সীম। নাই। প্রভু বাঁধা ভাবে অনুপ্রাণিত ভইযা বিবহ- 
কাঁতিব চিত্তে বলিতেছেন, সথি। আমাৰ ভাঁগ্যেব সীমা নাই । দেখ কৃষ্ণকে 
সকলেই তলিবাসে। এমন কি আঁমি যেমন ভাশবাসি--এই ব্রজে কে না শ্রীক্ক্ণকে 
সেইর্লপ ভালবাসে ” এই ব্রঙ্গে আমাব মত কত কত ফ্ুপসী বমর্ণী বহিয়াছে। 
কিন্ত তিনি আমাকেই সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন । সুখি । আমাৰ কি সৌভাগ্য ! 
আবাঁব উর্ধে চাতিয়া হাত যোড় কবিয়া বলিতেছেন, “নাথ । তোমাৰ বড়ই 
করুখ!, তৌমাঁক খণ ত আমি শোধিতে পািব না) মা ছুর্থী তৌমাধ চিবদিন 
স্বথে বাখুন। আমাব যত কিছু শুভ আছে সব তুমি ল৪।” প্রভু বাঁধা ভাবে 
এই সব ধলিতছেন। চক্ষু দিখা অবিবত ধাবা পডিতেছে। প্রাণনাথের গুণাবলী 
স্মবণ করিয়! ক্রমে কথ! রুদ্ধ হইথা আঁসির। আঁব আপনাঁকে স্থিব রাখিতে 
পাঁরিতেছেন না। স্বক্পেব গল! ধবিয়া অঝোবে ঝুবিতে লাগিলেন । এখানে হ্লীমতী 
ীকৃষ্ণকে অন্নকল নীগবেব পদ দিয়াছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিভিন্ন 
অবস্থাৰ নিখুঁত .ছবি শ্রীগৌব আমার গম্তীবা গৃভে বসিয়। প্রকটাত কবিযা 
গিমছেন। জীবেৰ প্রতি প্রভুব এ করুণাব তুলন| নাত । ম্হাঁজনগণ তাহাদের 
অতুলনীয় পদাবলী সাঁহাঁঘো তৎকালীন গোবাঠাদের কি সুন্দৰ চিত্র আমাদের 
জন্য বাখিম! গিগাছেন দেখুন__ 

বিবহ ভাবে মোৰ গৌবাঞ্গ কুন্দব ভূমে পড়ি সূরছয় । 

এ ০ " র্ 

পুনঃ পুন" মূরছি অতি ঙগীণ শ্বাস। 

(দিয়া লোঁকেব মনে হয় কত ত্রাস ॥ 

উচ্চ কবি ভক্ত বলে হবিঝোল । 

শুনিয়া চেতন পাই আঁখি ঝর লোর ॥ 

গৌর্‌ ভক্তগণ আবীর্বাদ করুন, যেন এই মঙ্কাবিরহের প্রেমচিত্র আধাদের 

চিত্ত ক্ষেতে অশ্বপ্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত বাখিবাৰ সৌভাগ্য লাভ হয়। জয় শ্রীগোরহরি ! 


৮] 


আবাহুন-গীতি 
( জীযুক্ত গ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক ) 


এম. প্রেমময নাঁবাযণ। 
এস বাঞ্ছিত মন বিমোহন, 
প্রাণে প্রাণে আনি জাগবণ। 
এস দেব, দীন-মন্দিবে__ 
সঞ্জীব কব শুষ্ক পবাণ 
মুক্ত কব গো বন্দীবে। 
এস ব্রিতুবন-বনদন, 
গাঁনে ও গন্ধে ভবিয়' ভুবন 
এস হে শ্রীনন্দনন্দন | 


দেশবন্ধু ও গ্লীগৌরাঙ্গ 


মাননীয “ভক্তি” সম্পাদক মহাশয় সম্বীপেষ্_ 

দেশবন্ধু চিত্তকগ্রনেব অকাঁল মৃত্যুতে সমগ্র“দেশবাসী শোঁক সন্তপ্ত। যিনি 
যেপ্রকারে পারেন, সকলেই পবলোঁকগত মহাত্মাব গুণ কীর্তন কদ্িয়। তৎ্প্রাতি 
' আগন আপন হৃদয়েব শ্রদ্ধাপ্রলি প্রদান কবিতেছেন। কিন্তু, অনেকেই হয়ত 
জানেন ন। যে, তিনি একজন কত বড বৈষব ছিকেন এব* শ্রীগীবাঙ্গ মহা প্রভুব 
প্রতি তাহার কতদূব প্রগাঢ তক্তি ছিল। তীহাব কাযা ও ব্যবহারে, বন্কৃতাগ 
ও প্রবন্কাঁদিতে নানভাঁবে এই গৌধাঙ্গ-প্রীতিব পবিচর পাঁওযা যাঁ়। তীহাব 
লিখিত “কবিতাব কথা” ও “বাঙ্গালার গীতি-কবিতা” শীর্ষক প্রবন্ধ ছুইটিতে সেই 
প্রীতি অতি উজ্জ্বল ভীবে ফুটিয়। উঠিমছে। সাঁমধিক পত্রাঁদিতে তীহাঁৰ গৌরাঞগ- 
প্রীতি ও বৈষ্ণবীয ভাব সন্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইযাঁছে, 
তৎসমূহ সঙ্কলিত করিয| তীহাব ধন্বজীবনেৰ পুর্ণ পরিচয় দিতে গেলে একখানি 
সুবৃহত গ্রন্থ রচিত হইতে পাবে । কিন্তু সে চেষ্টা আমাঁবপক্ষে অসম্ভব । 

গভক্তিশ্ব পাঠক পাঠিকাদিগের জন্ত সাঁমফিক পত্র ও প্রবদ্ধাদি হইতে 
কয়েকটি অংশমাঞ্ধ উদ্ধৃত করিয়া দ্িলীম। আশা কবি পহিকার প্রকাশ 
কবিষ! বাধিত করিবেন। ইহা হইতে দেশবন্ধুর অপূর্ব তাগ ও সাধনার 


ভাদ্র, ১৩৩২ ৭ দেশবন্ধু ও শ্রীগোবাগ ১৪ 
রা 
মূল উত্ন থে কাথা তাহার কিঞ্চিং পরিচয় প(ওয়| ষাঁষ। শ্রীগৌরাঁলগেৰ 


প্রেমমৃদ্তিই যে তীহাব জীবনকে সব সংস্কার মুক্ত কবিষা পবিবর্তনেব পথে 
আনিগ ছিল, এ কথা তিনি নিজ মুখেই ধাঁক্ত করিয়াছেন। মহাঁপ্রাণ দেশ- 
ভক্তেব এই স্বীকারোক্কি বৈষ্বের চক্ষে অতি অপুর্বব সামগ্রী। যদি ইহা "তক্রি"র 
পাঠক পাঠিকাঁদিগেব মনোবঞ্ন হয় এৰং কেহ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করেন 
তাঁহা হইলে বাধিত হইব । 





শ্রীতীজ্সনাথ বায় 

“অ'মাদেব দেশে ধর্ম-সাঁধনাব একটা! গৃ মর্দন আছে যেটা না, ধরতে 
পারলে দে ভাব-বাঁজো প্রবেশ কবা কঠিন। প্রাচীন বৈষুব পদাবলী ও সাধকদেব 
ভিতব সেই মর্ম্েব আভাস পাঁওঘা যাঁ়। বিজয়কৃষ্কেব জীবনী আলোচনা করলে 
বোধ হয়, তিনিও তাঁব গুকুব সাভাঁধো সেই মন্স্থলে প্রবেশ ক'রে ছিলেন। 
রামরুষের জীবনে সেটা বেশ পবিস্ষুট ছিল। বল্তে কি, গৌবাঙেব জীবনী 
পাঠ কবে আমি প্রাণে একটা সাডা পেষেছিলাঁম। বর্তমান ক্লালের 2৮: 
9021 116 কিন্ব। 20190101] 29112191) আমাকে বিন্দুগীত্র তৃপ্তি দিতে পারে 
না। বাংলা দেশকে বুঝতে হ'লে গৌবাঙ্গ ছাঁডা বুঝা যাঁম না। গৌরাঙ্গের 
অপূর্ব্ব জীবন ও সাঁধনা এবং চত্তীদ।সের ঈদাবপী গান আমাকে নৃতন আলো 
দেখিয়েছে। আমাৰ প্রবল আঁকাঁ্ষা হয় যদি কোনও সাএু মহাপুরুষ আমাকে 
সেই মশ্বস্থলে পৌছিতে সাভাঁযা কবেন। * + * * আমার জীবনেব 
পবিবর্তন আনিঘাছেন শ্রীগৌবাঙ্গ। সঙ্গদোষে জীবনে নানা রকম দোষ আমাৰ 
ঘটেছে, কিন্ত গৌবা্গেক আত্মস্াবা প্রেমমূষ্ঠি আমার লব সংঙ্গাব, সব দৌষ দুব 
ক'রে দিচ্ছে ও দিয়েছে। মহা গ্রেমেব-_মহা ভাবের কি মহান্‌ পরিপূর্ণ আদর্শ ! 

আমাব মনে হয় এই সাধন বহস্য জানা মহীপুরুষদেব সাহাধা সাপেক্ষ |” 
( “বজবানী, চিত্তরঞ্জন সংখ্যা ) 


"এই নরদেহ ধারণ করিয়া জীবনুক্ঃহইয়া অজ্ঞ, বৃদ্ধ, শ্রাস্ত, তৃষিত, তাপিতের 
জন্ত যে করুণা মহা প্রভূতে তাহার পুর্ণ বিকাঁশ আমর! দেখিতে পাই। শ্রীনিত্যানন্দে 
আমরা তাহার জীব্ত, সভীব, ভাগ্রত মুক্তির ভাব পাঁই। যখন কলসীর কাণায়, 
কপাল কাটিয়! দরদর ধারে রক্ত ঝবিতেছে, তখন নিতাই গাইতেছেন- 

“মেরেছ কলসীর কাণা 
তা ব'লে কি প্রেম দেব না ?” 


২০ তক্তি [২৪শ বুধ ১ম সংখ্যা 





এই ছুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন গ্রীণ এক অদ্ভুত নবুরসে উছলিয়া 
উঠে, আঁখি ছলছল করে, মনে হয আমার জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাঙ্গলায় 
জন্মিয়াছি |” 

“টবঞ্চব কবিদিগেব শ্রীরুঞ্ণ কালননিক নহে । বৈষ্ণবেব বাঁধা, তীহাদেব জীবনের 
প্রাণের মর্দে শতদলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই যুগলদ্নাপই বাঙ্গালাঁৰ সভ্যতা, 
সাধন!) শিক্ষা, দীক্ষা মধ্যে শত শত বিচিত্রকপ প্রকাশিত করিফ।ছে। 
বাঙ্গলা "দেশকে নূতন করিয়া বৈষ্ণব হইতে হইবে না। * বাঙ্গল! যে প্রাণে 
বৈষ্ণব ।” ( *বাঙ্গলাব গীতি-কবিতা” ) 

( চিন্তরগ্রনের একটি গান) 

নীমিষে দাও জ্ঞ।নেব বৌঝা। সইতে নবি বোঝার ভাঁব। 
( আমাৰ) সকুল অঙ্গ হীপিয়ে উঠে ন্ঘনে হেবি অন্ধকাঁব ! 
সেই যে শিবে মোহন চুডা সেই থে হাঁতে মোহন বশী, 
সেই মুরতি দেখবো বলে পবাণ আমাৰ অভিলাধী , 
বাকা হয়ে দাও গ্তাম আলো! কবি কুঞ্জ-দুষাঁব, 
এম আমর হদয মাণিক বেদ বেদান্তে কায কি আমাব। 

( “ভক্ফি”সম্পাদক কত কীর্ভন-গীতি-সএাহ ) 


প্রশ্ন 


( হ্রযুক্ত ব্রঞ্জহরি ওয়াদ্দাদার ) 

১ পুবীধাঁমে শ্ীপ্রীজগন্নাথ দেবে মন্দিরেব চতুর্দিকে যে সকল আদিবস 
ঘটিত সুত্তি দেখিতে পীওয়া যাঁয়, তাহাঁব কাঁরণ'কি) এরং এ সকল মুত 
মন্দির নিম্মীণের সময হইতেই আঁছে কিম্বা পরবর্তীকালে স্থাপিত হইয়াছে ? 
প্ীমন্মহাপ্রভৃব প্রকট সমঘ & ভাবেব মুস্তি ছিল কি না? 

২। প্রীমন্দিবর কতদিনেব স্থাপিত এবং পশ্চিমদিকে প্রধান দরজা! কেন? 

'৩। ব্রহ্ম হরিদাস যে দৈনিক তি লক্ষ নাম জপ করিতেন সে কোন্‌ 
নাম? যদি তারকব্রক্ষ নাম হয় তবে ন্নানাহারের ও নিদ্রার সময় কই? ইহা 
ছাড় শ্রীমন্সহীপ্রভুর সঙ্গে আলাপাদিও করিতেন , দেখ! যাঁয় ২১৬৭০ বাব 
অল্প ( দৈনিক )। একবাঁব অজপাতে বহুবার নাম করিতেন শোনা যাঁয়। 

আশা করি পাঠকগণ “ভক্তি” পত্রিকাঁষ আমাৰ এই তিনটা প্রশ্নেব সহত্তব দানে 
আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। 





গ্রন্থ-প|রচয় 


১। শ্রীল ।চ্ৃস্পণগে।পাহ- লক্ব-প্রতিষ্ঠ ঠবঞ্চবদাহিত্যিক শ্রীযুক্ত 
অহ্লাধন বায় ভট্ট প্রণীত। শ্রীশ্রীনিত) নন্দ প্রভু দ্বাদশজন পবিকব সম্বন্ধে যত 
কিছু জাতব্য বিষয থাঁকিতে পারে শদ্ধেয় গ্রন্তকাব পরিধাঁজক রূপে প্রতি শ্রীপাটে 
ভ্রমণ কবিয়া তৎ সমু সংগ্রহ কবিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ভাগ্ডাবে উত্ত 
অসুল্যরত্ব উপহার প্রদান করিয়াছেন। ৃ্‌ 

ীশ্রীনিত্যানন্দ-পাঁবিষণ্ঝ/্গর লীলা-নিকেতন বা পদান্কিত ভূমি ভক্তের 
নিকট মহাতীর্ঘ। এতদিন এই পুন্যভূমিগুলি সাঁধাঁবণের নিকট এক প্রকার 
অজ্ঞাতই ছিল। পঞ্জিকাতে স্থানগুলিব না থাকিলেও তাহার নির্ণয খুব 
অল্প ভক্তেই জানিতেন। ভট্ট মহাশয়েৰ গ্রথ প্রচীরিও হওয়ায় এইবাৰ সকলেই 
অনাধাসে উক্ত শ্রীপাটগুলি পরিভ্রমণ করি! আসিতে পারিবেন । পথ পবিচয়াদি 
কোঁন বিষয়েব জন্তই আঁব কাহীকেও জিজ্ঞানা করিতে হইবে না। এরূপ 
সর্বাঞগ জন্দব শ্রীপাঁটেব ইতিহাস আমবা .পূর্বে দেখি নাই। গ্রস্থের প্রতি 
পৃষ্ঠার গ্রস্থকাবেব পরিশ্রম দেখিযা আশ্চর্য হইয়াছি। এই গ্রস্থথানি সংগ্রহ 
কবিথা বাখা প্রত্যেকেবহই উচিত | * মুল্যও বেশী নয়, মাত্র ১২ টাকা প্রস্থ 
কাঁবেব নিকট পোঃ পানিহাটীঃ ২৪ পবগণ। অথবা ৬৬ মাণিকতলা! স্ট্রীট কলিকাত। 
দেবকী নন্দ কার্যালয়ে পাঁওযা যাঁয়।” 

২। লহ, টবম্মগুব-ল্ডল্সিত অঅভিভশ্বাঁনন £_এখালিও উক্ত 
ভট্টমহাশয়েব প্রণীত ১ মূল্য প্রথম খণ্ড দ* আনা । উপবেব ঠিকানায় পাওয়া যায়। 
এখানিতে বর্ণমালা অন্ুপাবে প্রাচীন প্রা ৬৭ হাজার গৌর-ভক্তেব বা 
বৈষ্ণব সারুব জীবনচিত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম-থওড যাহা প্রকাশিত হইদাছে 
তন্মধো স্বববন্ শেষ হইগা ব্যঞ্জন বর্পেব ৮ অক্ষবের নাম মাল! 
চলিতেছে । 

যাবতীয় প্রাচীন ঠবঞ্চব এস্থ সন্থন কবিদা এই অভিধানখানি সঙ্কলন কর! 
হুইদাছে। আমর! ভট্ট মহাশয়ের গৃহে হহার সমুদ্ পাঞুলিপি দর্শন করিয়াছি 
দে বিবাট বাঁপার। মুদ্রিত গ্রন্থে একা “কৃষ্দাস” শবে ২৮ জন প্কৃষ্দাস” 
' নামা প্রাচীন গৌড়ীয় ভক্তের পৰিচয় দেখিলাম। এইন্প যে নাম দেখি, 
তাহাতেই কত নূতন নূতন ভক্ত ও তাহার লীলা কাহিনী পাঁঠ করিয়া 
বিশ্মিত হইয়া যাই। এইগুণি সংগ্রহ করিতে গ্রন্কারকে যে কত বৎপর 





২২ ভক্তি [ ২৪শৰর্ষ ১ম সংখ্যা 


সপ 
ধরিয়া কত পরিশ্রম কবিতে হইয়াছে ও কত গ্রন্থ সংগ্রহ ক্বিবা অধ্যয়ন 
কবিতে হইয়াছে তাহ] ভাবিঘা উট্টমহাণবকে বিশেধতাঁবে হন্বাদ না| দিযা 
থাঁকিতে পাবি ন। 

গৌড়ীব-বৈষ্ণকেব নিকট এই অভিবাঁনথানি যে কি মহাঁনুলা রত্ন হইযাছে 
তাহা বলিবার নতে। একমাত্র এই অভিধানখানি গৃহে খাফিলে ভক্ত 
কাহিনী জানিবাব জন্ত আব বাঁশি রাশি গ্রস্থ অন্থেষণ করিতে হইবে না। 

ভট্ট মহাশয় যদি গ্রন্থথানি অন্পূর্ণ কবিয়! যাইতে পাঁছরন, তাহা হইলে” 
একমাত্র এই গ্রন্থ ছ্বাবাই তিনি কেবল বৈষ্ণব ভক্তগণেব নিকট নহে 
তাঁবতের সমুন্ণ হিন্দুব নিকট চিবজীবী হইমী থাঁকিবেন। 

আমব! তক্তির গ্রাহক অনুগ্রাহক সকলকেই ভট্টমহ।শয়েব গ্রস্থথানি সমগ্র 
করিবার জন্য অনুবৌধ কবিতেছ। 


নিবেদন 


ইতিপূর্বে নিবেদন কবিধাছি “্ীভ্ীগৌওমগুল” নাঁষে, গৌড়ম গুলেৰ একখানি 
ভৌগলিক গ্রন্থ সঙ্কলিত হইতেছেন। এই গ্রস্থে বিস্তুত গৌডমগুলেব যাঁবতীষ 
বৈষ্ণব সংক্রান্ত স্থানগুলি ব্ণমাল! ক্রমে সজ্জিত ৪ বণিত হই! প্রতি জেলা 
পৃথক মানচিত্রে প্রদশিত ভইবে | বিবাঁট বৈষ্ণব সণাঁজ কি প্রকাবে গৌডমগুলে 
বিস্তৃত, শ্রীশ্রীমহা প্রভুব পার্ধদ, পবিকব ও সিদ্ধ তক্তদিগেব বিলাপ ভূমি সকল, 
তীহািগেব বর্তমান বংশধবদিগেব বাসস্থান, প্রাচীন শ্রীবিগ্রহদিগেষ বিবরণ ও 
শ্্ীপাট, শ্রীন্রীনিবাসাচাধ্য, শ্রীনবোত্তম ঠাকুরু শ্রীঠামানন্দ ঠাকুর, শ্রীববুনন্দন, 
জ্রীনরহরি ঠাকুব ও শ্রীমভিরাঁম ঠাকুর প্রভৃতি গুরু পবিবাৰেব বংশ ও. শাখা 
বিস্তার ইত্যাদি বৈষ্ণবেব যাহা কিছু এই একখানি গ্রন্থে নথদর্পণেব স্ায় প্রদশিত 
হইবে। বর্তমান যথেচ্ছাচারেব যুগে এইরূপ একখান গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা 
বৈষ্ঞব মীত্রেবই অনুভব কবিবার কথ|।। হাঁয়। যথেচ্ছারে কথা আঁর কি 
বলিব? বৈষ্ণব সমাঁজেব মেরুদণ্ড স্বক্পপ প্রীচীন গুরুকুল, গোস্বামী ও সিদ্ধ- 
বংশীয়দিগেব বংশগৌরব অস্বীকাব করিয়া, দৈক্ষ্য ব্রীঙ্ষণ, গোস্বামী, মহাস্ত, 
প্রভূপাঁদ, আঁচার্ধ্য, অধিকারী প্রভৃতি সৃষ্ট হইতেছেন! এই ঘোর ঠবষ্ণব- 
বিশ্বের দিনে প্রাচীন বৈষব-পবিবাঁব কি প্তরোরিব সহিফু” হইয়া এই অত্যাচার 


ভাঙ্র, ১৩৩২] 'নিষ্দেন ২৩ 


উপেক্ষ। করিষ্কাই বৈষ্ণব-নমাজেব প্রতি তাহাদের কর্তৃবা দ্েখাইবেন? তবে 
প্রাচীন বৈধব সমাজ কিনপে বঙ্ষিত হইবে? শ্রীতীমন্হা প্রতুব. পার্ধদ, পরিকর, 
তক্ত ও সিদ্ধ বংশধরগণ, যিনি যে স্থানে বাস কবিতেছেন, বিরাট বৈষ্ণব 
সমাজের প্রতি আপনাদের কর্তব্যেব- কথা একবাঁব শ্মরণ করিয়া আত্মপরিচয় 
ও বংশ-গৌন্মবেব প্রতি দৃষ্টিপাত বরুন। সকলে সমবেত ও একপ্রাণ হইয়া এই 
বৈষ্ব-বিপ্লবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউক । নতুবা, অচিরে এই কন্গিত ব্রাহ্মণ, 
গোস্বামী, মহাস্ত, অধিক।বী ও আচার্ষোব স্রোতে শাপনাদ্দিগকে ভাসিয় যাইতে 
হইবে। শ্রীশ্রীচৈতগ্তের ভন, প্রেমাবতাব শ্রীজ্ীনিবাসাচার্ধয প্রভৃব বছ বিশ্কৃত 
ংশধবগণ ! আজ গৌড়েব যে বৈষ্ঞবতাৰ আম্ব্রা গৌরব করিতেছি, ইহার 
মূলে জীপনাঁদের সেই শ্রীন্রীমাচার্ধা প্রভূ , (“যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর ৷ 
হেন প্রভূ কীহা গেলা, আচাঁধ্য ঠাকুব॥”) জীভরীমন্মহাপ্রভুব নিজাভিষ্ট ও 
বৈষবেব প্রাণ যে পবকীষ1 ভাবাঁশ্বক ভজনের আজ আমব1 গৌরব কবিতেছি, 
আপনাদের শ্রীহপ্রভ বাঁধাঁমোহন ন! থাঁকিলে, ছুই শত বর্ষ পুর্বে ইহাব লেশ 
মাত্রও থ/কিত না। গৌডেব বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণব-দমাজ আপনাদিগের নিজস্ব 
সম্পত্তি এবং আপনাবাঈ ইনার বক্ষ।কর্তা । আঁব একবাঁব জাঁগবিত হইয়। সেই 
গোন্বনীদিগে প্রদশিত আদর্শ বৈষ্ণবতাব বিস্তাব করুন। " যথেচ্ছাচারের 
প্রবল জোত হইতে বিশুদ্ধ বৈষ্ধ-ধন্মকে বক্ষা করুন| | 
যদ্দ প্রন্দুব ইচ্ছায় "শ্রী্রীগৌডম গুল” গ্রপ্বখানি প্রকাশিত হসেন, তবে দেখিবেন 
আমার এই উগ্ঘমে মুলে কি উদ্দেখ্ঠ নিহিত আছে। অন্যাবধি গৌডমগুলের 
গ্রীন ৪০০ বৈষ্ণব তীর্থেব বিবরণ সংগ্রহ ও সঙ্কলিত হইঘাছে। ইনার প্রায় 
অধিকাংশই শ্রীপাট পানিহান্ট নিবাী আমাদেব পবম নুহ শ্রীযুত অমূল্যধন 
রাঁয় ভট্ট মহাশবেব. নিকট হইতে সংগীত হইয়াছে । কিন্তু বড়ই আঙ্গেপের 
বিষয়, শ্রীপ্রত্রিকাগুলিতে পুনঃ পুন; কাঁতব প্রার্থনা কবিধাও সেরূপ সাহাধ্য ও 
সহানুভৃতি প্রাপ্ত হইতেছি না। জনেকে সাহাবা কবিতে প্রতিশ্রুত হইফাও 
কিছুই কবিতেছেন না । আমার একান্ত ইচ্ছা গ্রন্থখানি ঘাহাতে প্রথম উদ্চমেই 
সম্পূর্ণ হুয়। কপাময বৈষ্বগণ ! এ বিষয়ে যিনি যাহা পারেন, এই সময় 
আমাকে সাহাধ্য করুন। জাঁপন আপন বংশঃগীবব এবং সেবিন্ত প্রাচীন 
শ্রীবিগ্রহ ও বাসস্থানের পৰিচয় প্রভৃতি এ সংক্রান্ত বিববণ ঘিনি যাহা সংগ্রহ 
ক্লুবিতে পাঁবেন এই সময় আমার নিকট নিম্ন ঠিকান।্গ পাঠাইয়! বাধিত করিবেন। 


মত্প্রণীত ““বৈষঃব দিগদর্শনীব” দ্বিতীয় সংঙ্করণও.আরস্ত হইয়াছে--এরনথখানি 
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যে উপায়েই হউক একবাঁব সংগ্রহ" করিয্! আমার ভ্রমপ্রমার্দ ও ক্রটিগুলি 
আমাকে প্রদর্শন কবিয়াদেন এবং প্রকটাপ্রকট যে সকল জক্তদ্িগের নাম 
রসথকলেবরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই কিন্বা পববর্তী সংস্কবণে উল্লেখযোগা, তাহাপিগের 
নাম ও পরিচয় সংগ্রহ করিয়! আমার নিকট পাঠাইযা দেন_এই আমার 
কাতব নিব্দন। ণ্টবষ্ণব দিগদর্শনীব বিষম বিজ্ঞাপনপষ্ঠীয দেখুন € 
শ্রীমুরা রলাল অধিকারী 
১৮।১এ অখিল মিল্্রীলেন কলিকাতা । 


আলোচন। 


বৈষ্ণব-সাপ্তাহিক "*পল্লীবাসীগ্র সহিত শ্রীদুক্ত হবিদাস গোস্বামী মহাশয়ের 
শ্রীবিষুপ্রিগা গৌরাঙ্গ” পত্রিকা'ব খুবই কথ।ব কটাক[টি চলিঞছে। আমরা বলি, 
ছুই জন সম্পাদকই ত বৈষ্ণব সর্মীজেব মঙ্গলাকাজ্কী সম্প্রদ।য়ের মঙ্গল কামনালইয়াইত 
তঁহাবা নিজ নিজ কাগজ লিখিয়া থাকেন। যদি কোন বিষয়ে মতের অমিল 
হয় সেটা সাধাবণে প্রকাশ না কবিয়া। ঘবেযা ভাবে মীমাংসা করিলে চলে না ? 
দসেণ।ব গীবাঙ্গ” নামক একখানি মাসিকের নাম ক।গজে দেখিতেছি (যদিও 
তাহাঁৰ কেন সংখ্যা আমরা পাই নাই) গোস্বামী মহাশয়ের মতের সহিত 
তাহাদেব মতেব মিল নাই ইহা! গোস্বামী মহাঁশষের কাগজ পাঠে আমবা জানিতে 
পাতি' এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনায় যে কয়জন কম্প! কর্মক্ষেত্রে 
'ন।মিঘাছেন সকলে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ কবিযা ঝগছা কেন কবেন বুঝি না। 
আমাদের মনে হয় ন্ত সম্প্রদায়েব কবাঁল কবল্‌ হইতে ট্ৰঞ্চব সম্প্রদাযকে রক্ষা 
কবিতে এক এক জন একা যত ন| শক্তি পাইবেন, সম্মিলিত চেষ্টায তাহার বহুগুণ 
বেশী হইতে পাঁরে। প্রবীন বৈষ্ণব-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হবিদাস গোস্বামী মহাঁশয় 
যে ভবে গৌর-কথা কীর্ডন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজেব নিকট পরিচিত 
তাহাতে তিনিই সকলকে একত্রে মিলইয়া মিশাইয়া প্রাণভরিয়। গৌবগুণ 
সম্প্রদায়কে শুনবাঁব ভার লউন ইহাই আমাদের নিবেদন । 


৬ গু ৩ 
তক্তিব একজন বিশেষ শুভ।নধায়ী পত্রদ্বাৰ। জানাইয়ছেন যে, “তরজ।র 
লডাই ভক্তিব প্রীঅঙ্গে প্রকাশ না হইলেই ভ্বাল হয় ।৮ আমৰা যথার্থই এটী ভাল 
বাসিনা তবে সময় সময় একই সম্প্রদায়ের ভাই ভাই যেভাবে তান ধবেন, তাহাতে 
ছুঃখিত হইয়াই ছ'চাৰ কথা বলিতে বাধ্য হই। আমাদের কাহারও সহিত, 
ঝগড়া নাই। আমর! পূর্বেও বলিয়াছি, এখন? বলিতেছ্ছি সকলে মিলিয়া মিশিয়া 
সম্প্রদােব কাঁজ করুন। 


শ্রীণীতলচগ্জর ভট্টাচার্য্য 
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তু সু 
২৪শ্ব বর্ধ ॥ আশ্িন মাস 
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“ভক্তির্ভগবতঃ সেব। ভক্তিঃ প্রেম-স্বক্রপিণী । 
ভক্তরানন্দরূপ। চ শক্িরক্তম্য জীবনম্‌ ৪৫ 


আনন্দময়ীর আবাহন 
(রায়সাহেব ৬দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় রচিত ) 


এস ম। আনন্দময়ী উদব 59 মা মহীতলে। 
জীবেব দুঃখ ছুর্দশা দেখে যা সর্ধমঙ্গলে ॥ 
শুনি মা বের্দে পুবাণে, 
আছ কিমি সর্বস্থানে, 
আঁমি গো বুঝেছি মনে ( তুমি ) লুকিয়ে থাক হিমাচলে ॥ 
নৈলে কি হয় এ ছুদ্দিশা, 
_ চৌদিকে হেন নিবাশা, 
বারে বাবে যাওয়া আঁস! ( তায় ) পীড়ন করেগে! কালে ॥ 
জননী জগদীশ্বরী, 
সম্তান তার ভিখারী, 
এ লীলা বুঝিতে নাঁবি ( আব ) ভুলাঁস্নে অজ্ঞান বলে ॥ 
দার! স্ৃসতু ধন পেয়ে, 
বয়েছি তোরে ভুলিয়ে, 
সেই দোষে না দেখ চেয়ে, সে যে শুধু মায়াব ছলে। 
জনক পাষাণ তব, 
পতি যে তোর সদাশিব, 
সতী নিন পত্তির ভাব, না শুনি যে কোনকালে ॥ 





আগমনী গীত 
( শ্লীমত্ম্বামী সচ্চিপানন্দ বালফুঞ রচিত ) 
[ রাগিণী ভৈরবী--তাঁল একতাঁল। ] 


শারদীয় শশী উদ্দিত গগনে 
আঁ মা ঈশানী ছুর্গে নানাদণী! 
আয় মাম্পারদে ঝুলদে ববদে 


অভয়ে যশোদে দ্রবিণ দাঁদিনী ॥ 
মহলক্সী বাণী সঙ্গে ম! ভবানী, 
হবপটবাণী গণেশ জননী, 
এস মহাবিছ্য। বক্গ স্বক্লপিণী 
উম| মহাকাঁলী মঙ্গলযপিণী ॥ 
লয়ে ষডাননে প্রগনন বদনে, 
সিদ্ধিদাতা সুত মুষিক বাহনে, 
এস মা বিজযা জয়াদিব সনে 
দরিদ্র ভবনে শঙ্কর ঘবণী ॥ 
পুজিব চরণ জবা বিধ্দলে 
ভাঙিযে সকলে নয়ন সলিলে, 
হেবি ভক্তিভবে ' (2) বদন কমলে 
আনন্দে যাঁপিব দিবস যাঁমিনী ॥ 
মহিষমর্গিণী মৃগেন্ত বাহিনী, 
নুরানন্দয়পা দম্ূজ দলনী, 
কলুষ হাঁবিণী বিপদ নাশিনী 
শিব বিধািনী ভ্রিলোক তারিণী ॥ 
শিশুবালকুঞ্ণ ডাকে সক।তবে, 
এস দশভুজে প্রতি ঘবে ঘরে, 
সন্তান সম্তৃতি রঙ্গ কোলে ক'রে 
দুর্গে তার! শিবে শিবদ্ব্পিণী ! 


০ 


ধছুবংশ ধ্বংস ও কংসের পথ 
( পণ্ডিত প্রযুক্ত কুলদা প্রসাদ ভাগবতরত্ব বি, এ, লিখিত ) 


শ্রী গবতের দশমন্বদ্ধের প্রারস্ভেই কংশের কথ! বলা হইয়াছে । যাহারা 
তত্বস্পপী কংস বা নিত্যকংসকে ধরিতে চাঁছেন তাহারা শ্রীমত্তাগবতের এ অংশ 
ধীরভাবে আলোচনা করিলে পৌরাণিক ধাধির যাহা অভিপ্রায় তাঁছা বুঝিতে 
পাঁরিবেন। শ্রীমপ্জগবতের দশমস্তন্ধের প্রথমে কংসের কথা, আঁর একাদশ- 
স্কন্ধের গ্রথমে যছুবংশের ধ্বংসেব কথ। বর্ণনা করা জইয়াছে। কংশের ভিশ্ররে 
যাহা ছিল তাহা যে কেবল কংসের মধ্যেই ছিল তাহ! নহে, অল্প বিস্তর পরিমাণে 
অনেকেব মধ্যেই ছিল । কেবল ছিল বলিতেছি কেন, আছে এবং থাকিবেও। 

কংস বধ হইয়া গেল কিন্তু কংসের বিষ গেল না । ক্রমে ক্রমে জরাসন্ধ গেলেন, 
শিশুপাঁল দস্তবন্র গেলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে হূর্য্যোধন ছুংশীসন গেলেন কিন্তু বিষ 
গেল না। শেষে যব্শ ধ্বংস হইয়া গেল, ভ্বাপর গেল কলি আসিল, কলিরও 
পাঁচহাজার বৎসর হইয়! গিমাছে কিন্তু কে বলিবে কংস নাই? কে বলিবে কংল 
ধবংস তইয়াছে? পুরাঁণেব মর্ম বুঝিতে হইলে--জকষ্্পীলার প্রকৃত তাৎপর্ধা 
বুঝিতে হইলে নিত্য লীলাব এই রহস্ত উপলব্ধি করিতে হুইবে। 

যছ্ববশ কি প্রকারে ধ্ব*দ হইল তাহার আলোচনা! করিলে আমর! এ কংস- 
কেই ভাল “করিয়া বুঝিতে পারিব। শ্্রীমস্তাগবতের দশম স্বন্ধের প্রীয়স্তে 
কংসেব কথ! শুনিয়াও যদি কেহ ঠিকমত কংসকে না বুঝিতে পারিয়৷ থাকেন তাহা 
হইলে একাদশ স্কন্ধের এই. যঞ্থবংশ ধ্বংসের কথা শুনিবেন, কংসকে বুঝিতে 
অনেকট। সুবিধা হইবে। 

মহাঁভীরতে মৌসল পর্ব বলিয়া একটা পর্ব আছে, সেখানে আটটা অধ্যায়ে 
এই করুণ ও ভীষণ ঘটন। বণিত হইয়াছে । শ্রীমপ্তাগবতে৪ এই একই কথা, 
কিন্ত বর্ণনার একটু প্রভেদ আছে । মহাভারত ইতিহাস আর শ্রীমন্তাগবত 
কেবল পুরাণ লহে, মহাপুরাণ এ কথাটিও মনে রাখ দরকার । 

মহাভারতের মৌসল পর্বের উগ্রদেনের কথা নাই কিন্ত জীমাগবতের বর্ণনায় 
উগ্রসেনের কথ। আছে। উগ্রসেন কংসের পিতা, কংসের যাহ ধর্ম তাঁহা উগ্র- 
সেনের মধ্যেও ছিল। তবে পিতার মধ্যে ঘাহ! বেশ ভাল করিয়| জুটিতে পারে 
নাই, পুত্রের মধ্যে তাঁহ! সুপরিস্ফুট । কাজেই কংসকে বেশ ভাল করিয়া চিনিতে 
হইলে এই হহ্বংশ ধ্বংসের কেনামদী কথ! একবার স্মরণ করার লাভ আছে । 


২৮ ভক্তি [২৪শ নর্ধ, ২য় সংখ্যা 





ব্যাপার কি শুনুন । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তীরতবর্ষের বড় বড় প্রীঞ্জবংশ অনেক 
লুপ্ত হইর গিয়াছে, বাহার! আছেন তাহীদেরও অবস্থা মলিন, সে শৌর্য্য বীর্ধ্য আর 
পাই। এখন যছবংশের সম্মান খুব অধিক। বাজ ষ্জের দিন তীন্স চেষ্টা 
করিয়াছিলেন শ্রীরুষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করিতে, কাব্ণ তীন্মই সর্বপ্রথম বুঝিরাছিলেন যে, 
হীকফই ভারতবর্ষের আত্মা । শ্রীকৃষ্ণেব মধ্য দিয়াই ভারত্তবর্ষ তাহা সেদিনের 
যুগবাণী ঘোষ! করিতেছিলেন। দেবরুত ভীম্মম তাঁহাৰ জীবনব্যাপী কঠোর ব্হ্গ 
চর্যা ও তপন্তার ফলে বুঝিয়াছিলেন শ্রীক্ষষ্কই কালাঁখা। কিন্ত তখনও শিশুপাল 
প্রবল, ভীগ্মের চেষ্টা সফল হয় নাই। বীঁচিয়! থাঁকিতে ভীম্ম যাহ! করিতে পারেন 
নাই স্বেচ্ছায় শরশয্যা আশ্রয় করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া তাহ! কিয়ৎ পরিমাণে 
করিয়! গেলেন। শ্রীক্চ এখন ভাঁবতবর্ষে অবশ্ত মৃতপ্রায় ছুর্ঘল ভারতবর্ষে ্বীকৃত 
হইয়াছেন। শ্রীকষ্ের বন্ধের দ্বারা যছ্বংশ এখন ভারতবর্ষে একরপ সর্কোচ্চ 
সম্মানের স্থান লাভ করিষাছে। বংশের সম্মান খুব বাঁডিয়াঁছে কিন্তু শের ছেলে- 
গুলি সেই সম্মীনের উপযুক্ত হয় নাই , কেবল তাহাই নহে, যাঁহাঁর জন্ত এই সম্মান 
কাহীকেও ভূল কবিষা। চিনিয়া তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে পাবে নাই । 
ভিঙবের এই অবস্থা! শীঘ্রই বাহিব হইয়া পড়িল) বিশ্বামিত্র, নার গ্রভৃতি 
প্রাচীন মহধিগণ একদিন দ্বারকা নগরের পণ যাঁইতেছেন। যছ্বংশীয় বাঁলুকগণ 
পথে খেল। কবিতেছে, মহ্ধিদিগকে দেখিয়া তাদের মনে হইল এই সব প্রাচীন 
মহধি, ইহাদের মহিত যদি কৌতুক করা৷ না যায়, তাহা! হইলে জীবনই বিকল? 
কি প্রকারে কৌতুক করা যাইবে তাহা নির্ণয় করিতে বিলম্ব হইল না মন্তিষ্ক খুব 
উর্বর । জীঘুবতীর পুত্রের নাম শী! শীন্ব বালক, দেখিতে স্ত্রীলোকের মত, 
একজন শীঙ্ষকে গর্ভবতী স্ত্রীলৌক সাঁজীইয়া তাহাকে সঙ্গে করিম মহবিগণের 
নিকটে আমিয়! উপস্থিত হইল যর্থাবীতি প্রণীম ও অভিবাদন করিস মহধি- 
গণকে জিজ্ঞাসা করা৷ হইল-_-“দেখুন, আপনীবা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকলই 
জানেন, এই বাঁলিকাটী গর্ভব্তী, ইছাব কি সন্তান হইবে তাহ! জানিবার জন্ত বড়ই 
ইচ্ছা, কিন্তু লঙ্জাঁয় কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাস করিতে পারে না) আপনারা দর! 
করিয়৷ ষদি বলিয়া! দেন, তাহ হইলে আমরা। বড়ই অনুগৃহীত হই। 
প্রাচীন মহ্ধিগণ বালকদিগের ব্যবহার বুঝিলেন, তীহারা যে কষ্ট হইলেন 
ভীহ। নছে। তাঁহাকা যেন ধাঁনযোগে যাহা অবশ্ঠস্ভাঁবী তাহা অনুভব করিয়। 
বলিলেন_প্টহী গর্ভে একটা কুলনাশন মুসলের জন্গ হইবে।” এই বলিয়! 
মহুধিগণ চলিয়া গেলেন। 


আঙ্ষিন। ১৩৬৭ ] যহুবংশ ধ্বংস ও কংসের পথ ২৯ 


শাঙের উদক্পী কিসের দ্বারা স্ফীত করা হইয়াছিল তাঁহছা! সকলে জানিত ন|। 
মহ্ধিদের কথা শুনি তাহার! উপরের আবরণ বস্ত্র সরাইয়! দেখিল, সত্যই 
মুসল রহিয়াছে । একটু চিন্ত! হইলী। মহবিগণ বলিয়াছেন_--"একটী মুসলের 
জন্ম ছইবে এবং সেই মুল তোমাদের কুলনাশক ইইবে।” খুধিরা যাহা বলিয়া" 
ছেন তাহার অর্দজেক অংশ ফলিয়াছে। শান্বের উদবে কাপড়ের নীচে যে মুলল 
আছে ইহা মহুধিগণ কেমন করিয়া, বুঝিলেন? প্রথম অর্ধাংশ যখন মিলিয়াছে 
তখন শেষ অর্ধাংশও *ফলিতে পারে। বালকগণেব মনে এই প্রকারের একটা ' 
ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা এ মুসলটি লইয়! উগ্রসেনের নিকটে গেল। 
জ্রীফফের নিকটে যায় নাই , ইহা শ্রীমঞ্থাগবতের কথা। মহাতারতের ব্ণনার 
সহিত শ্রীমস্তাগৰতের এই হ্বানে একটু প্রভেদ আছে। আমরা শ্রীমস্তাগবতের 
অন্ুসয়ণ করিতেছি। উগ্রসেনের নিকট উপস্থিত* হইয়া বালকের! যখন সফল 
কথা বলিল, তখন উগ্রসেন বালকদের তিরস্কার করিলেন না, বা তাহাদিগকে 
বলিলেন ন! যে, মৃহধিগণের চরণে ধরিয়া অপবাধের জন্ত ক্ষমা ভিক্ষ! কর। 

উগ্রমেন চিন্তা করিতেছেন। কংস দৈব-বাঁণীতে গুনিয়াছিল--“দেবকীর 
অষ্টম গভেব পুত্র তোর হস্তা হইবে ।” এই কথা শুনিয়া কংস যে পদ্ধতিতে 
চিন্তা করিয়াছিল মহধিগণের অভিশাপ বা! ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া উগ্রসেনও ঠিক 
সেই পদ্ধতিতে চিন্তা করিলেন1 কংস ভাধিয়াছিল--“দেবকী আধার, আর 
আমার মৃত্যু ই আঁধারকে আশ্রয় করিয়। আলিবে, স্থৃতয়াং আঞ্জ মি এই 
আধার নষ্ট করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আর মরণ কি প্রকারে আসিষে ? 
উগ্রসেনও চিন্ত। করিল, এই মুসলটি কারণ, এই মুসলেব সাহাযোই যহ্বংশেক্র যে 
বিনাশ তাহ! আদিয়! উপস্থিত ভইবে। সুতরাঁং বিনাঁশের যন্ক্গপী এই মুসঙটি 
যদি এখনই নষ্ট করিয়া ফেল! যাঁয় তাহা হইলে কুলনাঁশ আর কি প্রকারে 
আবে ?” 

ৰনুদেবের জন্ত কংস দেবকীকে বিনাশ করিতে পারে নাই। বিনাশ 
করিলে কি প্রকারে কংসের মৃত্যু আসিত তাহা আমর! জানি না, তবে মৃত্যু 
যে অসিত, যাঁহা অবশ্যস্তবী তাহা! যে অবশ্তই ঘটিত ইহাতে আমাদের কোন- 
রূপ সন্দেহ নাই। উগ্রসেন ব্যবস্থা করিলেন-_“এই মুসলের হারা কুল নাশ 
হইবে, আচ্ছ! এই মুসলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দাও, কেন 
করিদ। মরপ আঁসে দেখা যাঁউক 1” 

উগ্রসেনের ব্যবস্থ। সঙ্গে লঙ্গে কাঁ্যে পরিণত হইল । নুসলটিকে চুশ করা! হইল! 
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সমগ্র মুসল চূর্ণ হইল না, তাঁহার ভিতরের সামা একটু অংর্শা যেমন তেমনই 
থাঁকিয়৷ গেল। সমন্তটা সমুদ্ধেব জলে ফেলিয়া দেওা হইল। এই লোছার 
গুঁড়ার সহিত সমুদ্রের জলের যোগ হইলে কি যে রাসায়নিক ক্রিয়া হইল তাহ! 
ভবিস্ততের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। লৌং চুর্ণগুলি সমুদ্রের তরগে 
তরঙ্গে আসিয়া প্রভাসের সমূদ্রতীরে সংলগ্ন হইল। তাহা হতে ক্রমে এড়কা 
নামক একপ্রকার তৃণের জন্ম হইল। সে তৃণ কেমন তাহা বলিতে পারি না 
“কিন্ত একদিন এই তৃণ মুসলের কাঁজ করিল এবং ইহারই আঘাতে যছুবংশীয়গণ 
পরম্পরতক বিনাশি করিল। 

এদিকে যে লৌহখণ্ চূর্ণ হয় নাই, তাহা ফেলিয়া দিবামাজ্র একটা সমুদ্রের 
মতন্ত আসিয়া উহা! গ্রাস করিল। এক ধীবর জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে 
দৈবক্রমে সেই মাছটিকে ধরিয়া ফেলিল। য্থাঁকালে মাছটিকে ছেদন করিতে 
গিয়া! ধীবর লৌহখও্ড প্রাপ্ত হইল। এ ধীখরের সহিত এক ব্যাধেব বড় বন্ধৃতা 
ছিল, ব্যাধেব নাম জবা ।. তাহাঁৰ তীরের একটী লৌহ-ফলক হারাইয় গিয়া- 
ছিল। সে যখন খবর পাঁইল তাহার ধীবর-বন্ধু এক সামুদ্রিক. মাঁছের পেট 
হইতে একখণও্ড ইস্পাত পাইয়াছে তখন মে অনায়াসেই এ ইম্পাতখণ্ড বন্ধুর 
নিকট সংগ্রহ করিয়া তীরের ফলক করিয়া লইল। উগ্রসেন ও তাহার বন্ধু 
গণের অজাতসাবে কাল-ক্রেব স্বাভাবিক ঘুর্ণনে মূলল তাহার কুলনাশন কাঁ্ধ্যের 
আয়ৌোঞ্জন সম্পূর্ণ করিঘা বাখিল। জরা ব্যাধেব তীবম্পর্শে স্বয়ং শ্ীকষও তাহার 
মর্ত্যলীলা সংবরূণ করিষ যতবংশেব ধ্বংসাঁভিনঘ সম্পূর্ণ কবিলেন। এ” গেল 
উগ্রমেনের ব্যাপার। এখন বেশ বুঝিতে পাবা যাইতেছে-কংস কি এবং 
উগ্রসেনই বাকি! ইহারা বীচিতে চায় কিন্ত অমবভাঁর উপায় অন্বেষণ করে 
বাহিক্কে। 

কেবল কংস আর উগ্রসেনের কথা বলিলেই ইহাদের ইতিহাস শেষ হইবে 
না। হিরণা-কশিপুও ঠিক এই পথে পর্যটন করিয়া ছিল। হিরণ্য-কশিপু 
দৈব সহত্র বৎসরকাল মন্দার পর্বতে কঠোর তপন্তা করিয়াছিল তপন্তার জোে 
রঙ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। কেবল উপস্থিত হওয়। নহে, 
সি রক্ষা! করার ভন্ত ব্রহ্মা তাঁহীকে বব দিয়া তপন্তা হইতে প্রতিনিবৃত্ 
করিতে বাঁধ্য হইলেন। 

হিরণ্য-কশিপুও অমরতা চাহে। ব্রঙ্গাকে বলিল--“আমাঁকে অমর বর দিন।* 
রুঙ্ধা। বলিলেন--“আমি নিজেই অমর নহি, আমি তোঁঘাকে অমর বর (কর 
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করিয়া দিব?” হিরণ্য-কশিপু বলিল__“তবে আমার বর লওয়ার প্রয়োজন 
নাই।” মে আবার শুতীত্র তপন্তা আরম্ভ করিল। ব্রহ্মা আসিয়া! বর লইবার 
জন্ত সাধা-সাধি আরম্ভ করিলেন। হিরণা-কশিপু চাতুরী কবিয়া এমন বর লইল 
যাহাতে ছুইদিক্‌ আগলাইয়৷ রাখিতে পাবে। 

“দিবসে মরিব ন! রাত্রিতে মরিব না। আকাশে মরিব না পৃথিবীতে মরিব 
না। মানুষে মারিবে না পণ্ুতে মারিবে না। ইহাই ছিল হিরণ্য-কশিপুর প্রার্থনা । 
আর সৃষ্টি বক্ষার জন্য ব্রহ্মা তাহাব প্রার্থনা পৃবণ কবিতে বাধ্য হইয়া! ছিলেন। 
হিরণ্য-কশিপু ভাবিয়াছিল, প্রকাবাপ্তবে অমর হইলাম। কিন্ত দিন নয় রাত্রি 
নয় এমন সময় আছে, আকাশ নয় পৃথিবী নয় এমন স্থান আছে, মানুষ নয় 
পঞ্ড নয় এমন প্রাণী আছে, হিরণ্যকশিপু তাহ! বুঝিতে' পারে নাই। হিরগ্য 
কশিপুর মৃত্যু তাহারই প্রমোদ-ভবনের ্ৰটিকন্তপ্তের ভিতর লুকাইয়৷ ছিল 
আর তাহারই আখ্মজ অস্গুলিনির্দেশ করিয়! সেই মৃত্যুকে প্রকট করিয়! 
দিল। 

এই প্রকারে আমরা নিজের কাজেই প্রতিনিয়ত পরাজিত হই। বর্গ! 
বহিচ্মুথ কবিয়৷ আমাদের স্থ্ট করিয়াছেন, এই জন্ত আমর! অন্তরাত্মাকে দেখিতে 
গাই না। কিন্ক তাহাকে যে ল! দেখিতে পাইফে সে মরণ হইতে মরণের 
দিকেই ছুটিয়া চলিবে। 

কত বড় বড মান্গুষ, কত বড় বড় জাতি এই প্রকারে মরিয়াছে। অথুতের 
দেবত। যিনি, প্রেমজ্পপে_ বসরূপে আগন।কে বিলাঁইয়! দিতে আসিলেন যিনি, 
তিনি আমাঁদের নিকট মৃত্যুক্সাগে উপস্থিত হইতেছেন। বাঁচিবার ভুল রাস্তা 
ধরি। আমর! মরিয়া যাইতেছি ; এখন মবিবাঁব ঠিক রাস্তা পাইলে চিরজীবনে 
বীচিয়া উঠিতে পারি। মবিবার ঠিক রাস্তাই বৃন্দীবনের পথ। এই গেল 
কংমের কথ! । 

কংসের বিপরীত ছবি শ্রীমপ্তাগবতে শ্ঢনক আছে । ফ্রব, প্রহলাদ হইতে 
আরস্ত করিয়া ব্রজগোপীগণ পর্যন্ত এই চিত্রের ক্রমবিকাশ। আমর! এই 
বিপরীত চিত্র একখানি দেখিতেছি শ্রীমস্ঠাগবতের একাদশ স্বন্ধে হয়োবিংশতি 
অধায়ে। আমর! এখানে সেই উপাধ্যানটি বর্ণন করিব। 

অবস্তী নগরে এক ধনবান ব্রাঙ্গণ ছিলেন। তিনি কদর্ধযবৃত্তি আশ্রয় 
করিয়। বিপুল ধন-দঞ্চয় করিয়াছিলেন। তীঁছার আদৌ কোনরূপ সময় 
ছিলন। | তিনি সঞ্ষলের সহিত কলছ করিতেন, সকলের অপ্রিয় বরণ 
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করিতেন। তাহার ব্যবহার এতই খারাপ ছিল যে, পঞ্চঘজ্ঞভ'গী দেবগণ পর্য্য্ 
তাঁহার উপর জুদ্ধ ছিলেন। 

অকন্থাৎ ব্রাঙ্মণের ধন নাশ আস্ত হইল। গৃহদাঁহ দক্ত্য তঙ্করের উপদ্রব, 
রাজ-পীড়ন প্রভৃতিতে ব্রাঙ্গণ একেবারে দবিদ্র হইয়! পড়িলেন। এই আকস্মিক 
দাঁরিদে ' বাহ্মণের উপকাঁব হইল, কাঁবণ দাঁবিদ্রের নহিত বৈরগ্য আসিয়া উপস্থিত 
হইল্স। ব্রাক্ষণ অতীত জীবনেব ছৃষ্েন জন্য সবল ভাবে অন্ৃতাঁপ করিতে 
করিতে ভিক্ষুকাশ্ুম অবলম্বন করিলেন। ছৃষঈটলোক ব্রাহ্মণের উপন্ধ যৎপবো- 
নান্তি অত্যাচার কবিতে লাঁগিল। সে অত্যাঁচাৰ অনির্বচনীয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ 
কুন্ধ হইলেন না, তিনি ভাঁবিতেন, এই মদয দুঃখ আঁমাঁব ভোক্তব্য। 
“নায়ং জনো৷ মে জুখছ'থহেতুর্ন দেবতাত্থা গ্রহকর্মাকা লা । 
মনঃ পরং কারণমামনত্তি সংসাঁবচক্রং পরিবঞ্য়েদ্‌ যঃ |” 
এই সকল দুষ্ট লৌক 'ব! দেবতাগণ, গ্রহ কর্ম ও কাল, ইছাবা কেহই আমার 
নখ ছুঃখেব হেতু নহে। যে মন সর্বদা সংসাবচকে ভ্রমণ কবিতেছে সেই মন্ই 
ইহার হেতু । অভএব মনকে নিগ্রহ করা প্রযৌজন, নতুবা সমন্তই বার্থ। 
"্দানং স্বধন্মো নিয়মৌদমন্চ শ্রুহঞ্জ কর্্মাণি চ সদ্রতাঁনি। 
সর্কে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পবোতি বোগোমনসঃ সযাধিই1” 
দান, নিত্য নৈমিত্তিক কন, যম, নিয়ম, আৌতকম্ম ও ব্রতাঁচরণ এ সমুদয় 
মনের নিগ্রছেব উপ'য় মাত্র কিন্ত যনের যে সমাধি তাহাই পরম যোগ । 
“সমাহিতং যন্তমনং প্রশান্ত দানাদিভিঃ কিং বদতগ্ত কৃত্যম্‌। 
অসংযতং হম্তমনো বিনগ্ুদ্দানাদিভিশ্চদপরং কিমেভিঃ ॥” 
যাহার মন প্রশান্তভাবে ্মাহিত হইয়াছে, দানাদিদ্বার! তাহাৰ আর কি 
কার্ধ্য হইবে? আব যাহার আলল্তাদি দ্বারা মন অসংযত হয তাঁছায় দানাদি 
দ্বারাই বা অপর কি কার্ধ্য হইবে? এই প্রকাবে ভিক্ষুক ত্রাহ্গণের মন বখন 
সমাহিত হইল, যখন সংসাবের তরঙ্গাঘাত হইতে তিনি আপনাকে নির্ধ,ক্ত করি- 
লেন তখন তিনি পবাত্নিষ্ঠা়, ষে সনাতন পথ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং 
পূর্বতন মহধিগ্ণ কর্ডৃক উপদিষ্ট এইক্সপ পবমাঘ্মনিষ্ঠা অবলখন করিয়া! সেই ব্রাহ্মণ 
রইক়প দৃটনিশ্চয় করিলেন যে, মুকুন্চবণপঞ্ সেবা ছার! আমিই এই ঘোর অন্ধ" 
কাঁব উতভীর্ণ হইব। ব্রাঞ্ঘণের এই অবস্থায় কথিত শ্নোকটি এই-_ 
এতাং স আস্থার পরাস্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পৃর্বতিমৈর্ম হুভিঃ 
অহং তরিব্যামি ছুরস্তপারং তমো মুকুন্দাজ্ব্-নিষেবয়ৈধ ॥” 
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তখন এই স্বোকটী পুনঃ পুনং আবৃত্তি কবিতেন। 

চব্বিশব্নব শেষ যেই মাঘ মাঁস। 
তাঁব শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা! জন্ন্যাস ॥ 
সম্নাধস কবি প্রেমাবেশে চলিল। বৃন্দাবন । 
বাঁদেশে তিন দিন কবিল! ভ্রমণ ॥ 
এই শ্লোক পড়ি প্রত ভাবের আবেশে । 
ভ্রমিধ! পিআর কৈল। সব বাঁটদেশে ॥ 

হু কহে সাবু এই িঙ্ষক বচন। 
মকুন্দর-সেখন ব্রত কৈল নির্দী” । 
পবাজ্নিষ্ঠা এই সাববেশ ধান ।। 
মকুন্দ-সেবাঁয় ভয় সংসাব তাঁবণ ॥ * 
সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়!) 
কষ নিষেবন কবি নিভৃতে বসিয়া 1” 

এই পথ বৃন্দাবনেব পথ--আব ক"সের পথ ঠিক ইভান নিপবীভ | 


পি শিপ পপি 


সহজিয়া সধন 


(ডাক্তাব উুক্ত ভোলানাথ ঘোষবর্থী। পিগিত ) 


আজকাল নবীল শিক্ষিত দলের মধ্যে অনেকেই বলেন বৈষ্ব-ধন্দেণ বিকৃতি 
ঘটিয়াছে। আঁবও বলেন দুই শত বনবেব মধ্যেই থে ধর্মেন বিক্লৃতি ঘটে সে 
ধর্মের গৌরব কোথায়? এখন দোঁথন্তে হইবে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত এই সনাতন 
বৈষ্ণব-ধর্ষেব কিক্সুপে বিক্লৃতি ঘটল এব* কেই বা ভাহাঁর বিরুতি ঘটাইল। 

মরা! জীবনে যে ছছটা বিপুব দৌবাঁত্ব ভোগ কবি, কামহ্‌ তাহার মধ 
রাঁজা। এই কামপ্রবৃত্তি দমনের জন্ত আমাদেব এই সমাজে বহু বিধি নিবদ্ধ 
হইয়াছে। সংষম পুৃততিব শিক্ষাদানই হিন্দৃ-ধর্শেব নুখ্য উদ্দেগ্ত। 

মানব জীবনে এই বারপ্রবৃত্তিব প্রভাব ক্রি প্রবল তাহা সমাকভাবে 
পর্য]লোচনা কৰা বড সহজ নভে । অভীব কঠোর বিধি নিষেধ সন্কেও এই 

৫ 
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প্রবৃত্তির বিজয় নিশান জগতেব সর্বপ্রকার ধর্মসম্প্রদায়কে কশ্ুষিত করিয়া 
উড্ডীন হইতে দেখা গিয়াছে। রোমাঁন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে 11০21 ও 
5৮, দিগের অবাঁধ মিলনে নৈতিক বায়ু যে প্রকাবে দুষিত হইয়াছিল ইতিহাস 
চিরকাল তাহার সাক্ষ্য দিবে। শুধু ইহাদিগেব মধ্যে বা ভাবতবর্ষে নহে-_আরব 
দেশ, গ্রীযু, মিশব, রোম কোথায় না৷ এই প্রবল প্রবৃত্তি তাহার প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে? 

আমরা ভূল বুঝিয়। ধর্মের দোষ দিই । কিন্ত ধর্ম চিবকালই ধর্ম, তাঁত কখনও 
কি দূষিত হইতে পাবে? ধর্দরকে ধরিয়া মাচছুষ-_মানুষ। সুতরাং মাছুষের 
এই যে পতন-_ধর্থের মধ্যেই তাহা জূপাস্তবিত হইয়াছিল ? 

আমাদের এই ভাবতবর্ষে, বৌদ্ধধন্মই প্রথমে বিকৃত হইয| সর্ব ধর্ম-সম্প্রদায়েই 
তাহদের আবিলতীব বিষ ছডান্্বা দিয়াছে। বুদ্ধদেব “ত্যাগ” পথই খুব করিয়। 
প্রচাব কবিলেন। তাঁহার ফলে দেশে খুব বড় একদল মুণ্ডিত মস্তক, পীতবসন 
সন্ন্যাসী সম্প্রদা মাথা তুলিয়। দীড়াইল। এই নবীন ধর্দরবলে বলীগান সম্প্রদগ 
তখন আমাদের দেশে বড়ই গৌববের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বমণীগণও 
এই সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া। তিক্ষগণের পার্শে ভিক্ষুণীরূপে ্লাঁড়াইতে আগ্রহ 
প্রকাশ করিল। বুদ্ধদেব প্রিবশিষ্য আনন্দের অন্থুবৌধ এড়াইতে না পারিয়! 
ন্রীলোক দিগকেও জবা মরণ ব্যাধির হাঁত হইতে বিমুক্ত হইবার জন্ত ভিক্ষুণী হইবাব 
অধিকার দিয়াছিলেন। 

হায়! বুদ্ধদেব বোধহয় ভুল করিয়াছিলেন, কাবণ, কালে ভিক্ষু ভিক্ষুণী- 
দিগের অবাধ স্ল্ন হইতেই তাহাব ধনু কলুষিত হইযাঁছিল। হানযান, মন্্যান, 
মহাঁধান, বজযান, সহজধযাঁন, প্রভৃতি সম্প্রদাঁয়ে বিভক্ত হইম। বৌদ্ধধর্মের কেন্দর- 
শক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইযা গিয়্াছিল। বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থায় এই সহজযান 
অতীব প্রবল হইয়। উঠিমাছিল। 

এই সহজযানের মূল ছিল শক্তি সাধনা । প্রত্যেক সাধকের এক ব! 
ততোধিক শক্তি ছিল। ইহাদের পৈশাচিক অত্যাচার এবং অতিশয় ত্বণিত 
আচরণ লিপিবদ্ধ করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করা! উচিত বোঁধ কবি না। তাহাদের 
যুগপৎ বল প্রয়োগে ও ধর্মের প্রলোভনে মুগ্ধ হইঘা কত যে নবনাবী আপনাদিগের 
ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিয়াছে তাহাঁব ইযত্বা নাই। কিন্তু ধর্মের নামে এই 
সমস্ত অনাচার কখনই তিষ্টিতে পারে না । ইহাতে যে প্রবল প্রতিবাদ উঠিমাছিল 
তাহার ফলে ত্রান্ষণ্যধর্ধব নবীন গৌরবে গৌরবাদ্ধিত হইয়। পুনরায় দেখা দিয় ছিল। 
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কৃমারিলভট্ট, শবৃ্করাচার্য্য ও উদয়ন চার্য্যের চেষ্টায় এই ধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতা- 
ডিত হইয়াছিল । 
আমরা সুক্মভাবে আলোচনা করিলে দেখিব, এই ধর্মের নামটাই মাত্র দেশ 
হইতে গিয়াছিল কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই সম্প্রদায় ও তাহাঁব কলুষিত আচার এবং 
তাহাদের কল্পিত বিবিধ দেবদেবী নামান্তর গ্রহণ করিয়া দেশযধ্যেই বাস করিয়া- 
ছিল। পবব্তী যুগে এই সমস্ত সহজযাঁন মতাঁবলম্বী বৌদ্ধগণই তাদ্ত্রিক হই! 
শক্তি উপাসন! পদ্ধতি চালাইয়াছিল। সহজিয়া বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্মের তাড়নায় 
হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া তৈবব ভৈরবী নাম ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে 
তাহাবাই সহজিয়া বৈষ্ব হইযাঁছিল। 
সহ্জিয়৷ বৌদ্ধগণেব এক সম্প্রদায়কে নেড়। ও নেড়ি বলা হইত | ইহারা 
সমাজে অতীব অবজ্ঞাব পাত্র হইয়া বাস করিত। পরবর্তা যুগে প্রভু বীরভদ 
ইহাঁদিগকে বৈষ্ণব-ধর্ম-ভুক্ত কবিয়াছিলেন। বোঁদদেবের স্ভাঁয় চৈতন্যদেবের 
প্রচাবিত টবষ্ণবৎর্দেও এতদ্বারা পরবর্তী যুগে মহা অনিষ্ট সাধিত হুইয়াছিল। এই 
সমস্ত বামাচারী টবঞচব ঠবঞ্জব মহাঁজনগণেব চরিত্রেও কলঙ্ক কালিমা লেপন করিতে 
ক্ষান্ত হয় নাই। আনন ভৈরবে স্বয়ং বীরভদ্র প্রভুর চবিত্রও কি্পপ কলুষিত করা 
হইয়াছে দেখুন--- 
বীরভদ্র গে্দাঞ্জির কি কহিব গুণে । 
বৈরাগীরে শিখীইল আপন কারণে ॥ 
যদি এহো বাঁক কেহ প্রতীত না হয় মনে। 
বাবশত নাঁড।কে তের শত নাড়ী দিল কেনে ॥ 
যে সব বৈবাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে। 
এখন প্রক্কৃতি বিনে তিলাদ্ধ ন! থাকে ॥ 
অনস্ত ভরি প্র সহজ তত্ব ধর্ম | 
বৈরাগীকে শিখাইল প্রকৃতির ধর্ম» 
কথিত আছে বীরভদ্র প্রতু তাঁহার শিক্ষায় উন্নত নাঁড়াগণের সাঁতিশয় তেজ 
দ্নখিয়া! এবং তাঁহাদের উপর কৌন কারণে অসন্তষ্ট হইয়! তাঁহাদের ই তেজ 
হীন করিবাব জন্য তের শত নাঁড়াকে তের শত নাড়ী গ্রহণ করিতে আদেশ 
দিযাছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরপ প্ররবন্ধাস্তরে লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা 
আছে। . 
এই নীড়ানাঁড়িগণ হইতে বৈষ্ব-ধন্মের পতন হইয়াছে । ঠৈতন্য দেবের 


৩৬ ভক্তি [ ২৪ বর্ধ। ২য় সংখ্যা 
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ধন্থে প্রক্কৃতি সম্ভাষণ সম্পূর্ণরূপে বর্ন করিতে পাঁরিয়াছেন বলিয়! ফাঁহাদের গৌরব 
ছিল দেই সাড়ে তিন জন মাত্র মন্দ তক্তেব অন্যতম বৃদ্ধ! মাধবী দাসীর নিকট 
হইতে তুল চাহিয়া আঁনিয়া ছিলেন বলিয়া! প্রভু ছোট হরিদাঁসকে চিরকালের 
জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীগাঁদয়ূপ গোস্বামী পরমাবৈষ্ঞবী মীরাঁবাইএব 
সহিত প্রক্কৃতি বলিয়া সাঁঙগীৎ কবিতে অসন্মত হইয়াছিলেন। পরবতী যুগে এমন 
বৈষ্ণব ধশ্বের মুখ্য অঙ্গ হইবছিল “গ্রক্কৃতি সাধনা” ইহা কি নিতান্ত পরিতাপের 
বিষয় নহে? বিশেষ পবিতীপেব বিষয় । , 

সহুজে সাধকগাণেব নিকট, 'প্রকৃতি সাধনার কবণ-স্তাহাঁদেব সহ্বাঁস সাধনাব 
অঙ্গ ছিল। ভগবত প্রেম সাধ্য ন| হইথা বমণীর প্রেমই তাহাঁদেব সাধ্য হইয়াছিল । 
তাঁহার! তাভাদেব যুক্তি দূ কবিবাৰ জন্য “পঞ্চ বসিকের* মত নজীর ধবিয়া 
ছিল। জয়দেব, বিগ্ভাপতি, চণ্তীদাস, বিহ্বমঙ্গল ও বান রামানন্দ ইহারাই পঞ্চ 
রসিক বলিঘ্ধা বিখ্যাত ' গবকীরা সাধনায় ইহাঁবা কি ভাবে সিদ্ধি লাভ কবিয়া 
ছিলেন তাহ! আমবা এ স্থলে স্থল ভাবে আলোচনা কবিব। 

জমদেব আপনাকে “পদ্াৰতী-্চবণ-চাবণ-চক্রব্তী” বলি প্রচাঁৰ কবিষ্বাছেন 
বলিয়। তিনি পবকীগ্না সাধক বলিয়া ধবা পড়িয়া গিধাঁছেন। কিন্ত পদ্মাবতী 
তাহীব পবকীয়া নহেন, স্বকীর/। তখন 'সহুজেগণ বলিলেন, না! না পদ্মাবতী নন, 
আর একজন বমণী তাহাঁব সাধক জীবনেব অব্লম্বন ছিলেন তাঁহীর নাঁম বোহিণী । 
কিপ্ত এ কথ|। একেবাবে অশ্রদ্ধেম। ষে গীতগোবিন্দেব গান শুনিবাব জন্ত 
স্বম়ং জগন্নাথ সদা ব্যাকুল, এমন কি সেই মোগল এই কাহিনী শুনিয়া যখন 
ঘোড়াব পৃষ্ঠে বলিয়া, ঘোঁডা ছুটাইযা গীতগোবিন্দ গান কবিতে কবিতে গিয়া 
ছিলেন তখন জগবন্ধুকে সেই গান শুনিবাঁব জন্ত ঘোডাঁব পিছনে পিছনে দৌডাইয়া 
কীট! প্রভৃতিতে সর্বান ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইয়াছিল বলিয়া ভক্তমাল গ্রন্থে উক্ত 
হইয়াছে। যিনি স্বীর ভক্তেব গ্রন্থ মধ্য “দেহি পদপল্পবনুধীবস্” লিখিয়া 
স্বরং পাদ পুবণ কবিধা গিধাছিলেন। মাতা সুবধূনী যাহার ভক্তিতে মুগ্ধ 
হইঘা আপনি আয়া ত।হার গ্রাম সন্নিধান দিঁষা প্রবাহিত হইয়া ছিলেন, সেই 
ভক্ত শ্রেষ্ঠ জযদেব কখনও স্হুজে সাঁধকগণের আদর্শ এই জুগ্ুশ্সিত ধর্দেব 
সাধক হইতে পারেন ন]। 

বিস্ভাপতির কবিতায়, তীহাব ভাঁবেব বস্তায় স্ুধাব লহরী তুলিয়ছে। তীহাব 
শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি অনন্যসাধারণ ছিল। রাণী লখিমা বা লছিম। দেবী গাহাৰ 
মতাঁসদ অমর কবির কাব্য“স্ধাপানে তৃপ্ত হইয়। কবিকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে 


আঁদ্বিন, ১৩৩২] সহজিয়! সাধন ৩৭ 
টির বিন উউউিকিনিটি রী তি সিসির সিভি তি 


পারেন; এবং এজন তাহাঁদের প্রতি কুৎসিৎ কটাক্ষ-পাত করা-_এক মাত্র 
সহজেগণের পক্ষেই সম্ভব। যদ্দিও ইহাদের পরম্পবেব প্রতি ভীলবাঁস! সঞ্জাত 
হইয়া থাকে তাহা হইলে এঁ ভালবাসা কি জাতীয় তাহা আমব! চততীদাসের 
চরিত্র আলোঁচিন| কবিয্া বুঝিতে চেষ্টা কবিব। 

চণ্ীদাস তীাহাব কৃত পদাবপীতে তানার উপান্ত বাধা কৃষ্ণের প্রণয় মহিমা 
থে ভাবে প্রচাৰ কবিয়াছেন তাহাব তুলনা নাই। এই প্রেমিক কবির চরিত্র 
আলোচনা! কবিবাঁব ক্ষমতা আমাঁব নাই। বঙ্গ-ভাধাব বু ববণীয় লেখক 
এজন্য তাহাদের অমব লেখনী ধাঁলণ কবিযাঁছেন। চপ্থীদাস যে কি জ্বাতীল্প 
প্রেমিক কবি ছিলেন তাহা আমবা বাঁ সাহেব দীনেশ বাবুর গ্রন্থ “বঙ্গতাষা ও 
নাহিত্য” হইতে ভালরূপে বুঝিয়াছি। বজকিনী বামী, চশ্তীদাসের কোন্‌ শ্রেণীর 
নায়িকা ছিলেন পাঠক আস্মন, আমবা তাহা তত্কৃত পদ হইতেই বুঝিবার 
চেষ্টা কি ,__ 


প্রক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ 
শুন বজকিনী বাণী। 

যুগল চবণ শীতল দেখিয 
শরণ লইলান্ম আমি] 

ব্জকিনী ক্ষ, কিশোবী স্বরূপ 
কাঁম-গন্ধ নাহি তাঁধ। 

না দেখিলে মন কবে উচাটন 
দেখিলে পবাণ জুঁডাঁধ ॥ 

তুমি বজকিনী আম!ব রমণী 
তুমি হও মাতৃ পিতৃ । 

ব্রিদন্ধ্যা যাজন তোমার ভজন 
তুমি ব্দে-মাতা গায়ত্রী ॥ 

তুমি বাগ বাদিনী হরের ঘরণী 
তুমি দে গলার হার!। 

তুমি হ্বর্গ-মর্ পাতাল পর্বত 
তুমি যে নম্নের তারা ॥ 

তুমি খিনে মোব সক আধার 


দেখিলে জুড়ায় আখি। 
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ঘেদিকে ন! দেখি ও টীদ বদন 
মরমে মরিয়া থাকি ॥ 

ওয়াপ মাধুরী পাশরিতে নারি 
কি দিয়ে করিব বশ। 

তুমি সে তন্ তুমি সে মন্ত্র 
তুমি উপাসনা রস ॥ 

ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে 
কি আছে আমার আর । 

বাশুলি আদেশে “কহে চণ্ীদাঁসে 
ধোপানী চরণ সার ॥ 


চণ্তীদাঁস বলিতেছেন-_-$তাঁমবা] আমার সম্বন্ধে যাহাই মনে কর না কেন, 
কিন্ত আমার মন ত আমিজানি। রামীকে অমি আমার ইষ্টদেবী কিশোরীর 
(শ্রীরাধার ) মত দেখি। অধিক কি তিনি যে একাধারে আমার বাঁপ মা, এতে 
কি কাম-গন্ধ থাকিতে পারে? আমি প্রাঙ্গণের ছেলে-_তিনি যে আমার 
বেদমাতি। গামত্রী | 

চণ্ীদা বলিতেছেন, আবাব প্রেমের গতি তোমবা বুঝিবে কিন! জানি ন। 
কিন্ত আমার হৃদয়েব কথ| তৌমাদিগকে খোলসা। করিয়াই বলিতেছি)- 


নারীব স্জন অতি যে কঠিন 
কেনা সে জাঁনিবে তাছ। 

জানিতে অবধি নাঁরিলেক বিধি 
বিষাধুতে একত্র বয় ॥ 

যেমন দীপিকা উজরে অধিক! 
ভিতরে অনল-শিখা । 

পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া 
পুড়িয়া! মরয়ে পাখা ॥ 

জগৎ থুরিয়৷ তেমতি পুড়িমা 
কামানলে পুড়ি মরে । 

রসজ যে জন্‌ ' দে করয়ে পাঁন 
বিষ ছাঁড়ি অমৃতেরে ॥ 


আশ্বিন, সহজিযা সাধন ৩৯ 


হংস চক্রবাক ছাঁড়িয়া উদক 
মুগাল হু সদা খায়। 
তেমতি নহিলে কোথা প্রেম মিলে 
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ 
চও্ডীদাস প্রেমেব সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, কামের সাধনায় নহে। 
কাম আব প্রেম হয় বত অন্তর । 
“কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥ 
আসক্তি যখন বহিষ্্,খী থাকিয়া চিত্তকে কলুধিত করে তখনই উহা কাম, 
আর আসক্তি যখন অন্তর্দ,বী হইয়া প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানের পাদপগ্সে লুন্ 
হয় তখনই উহ! প্রেম । চতীদাসেব ভজন! রাগাঙ্গুগামার্গে। এই বাগানুগ 
মার্গেব সাধনাব কথা আমরা বায রামানন্দের বিষম আলোচনা করিবার সময়ঙ 
বলিতে পাবিব। চণ্ডীদ'স বলিতেছেন,__ 
“পরকীযা সাধন, ব্ড়ই গোপন, 
বডই নিগৃঢ এব কথা৷ 
অতীব যতনে, ... রাঁখিবে গোপনে, 
না কহিবে যথা তথা ॥” 
প্রেমের সার পরকীয়। প্রেম। ইহাঁর অধিকারী হওয়া সোজা! কথা নছে। 
এই প্রেমের চবম উৎকর্ষ ব্রজেন্তরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বুষতাশ্থু রাজকুমারী শ্রীরাধা। 
এই ভাবে ভাবিত হইয়া, শ্রীঞ্রীবাধাকুষ্ধের প্রেম ও বস আশ্রয় করিয়। এবং প্রেমের 
দেবতা হ্বয়কে সর্বদা হৃদয়ে ধাবণ করিয়া এই সাধনা করিতে হয়। নহিলে গালন 
পদে পদে। নহিলে সাঁধনা-লাগর মন্থনে বিষ উঠিবে। চত্তীদাস এই সাধনায় সিদ্ধ 
হইয়। অমৃত পাঁনের অরধিকাবী হইয়াছিলেন। অপবদ্দিকে সহজে সাধকগণ নারী 
লইয়! সাধনার নামে নাবী সহবাস করিয়া বিষ পান করিয়াছে । ফলে অমরত্বের 
পরিবর্তে মৃত্যু লাভ হুইয়াছে ও হইতেছে । 
সহজযাঁনের বৌদ্ধগণই পরবর্তী যুগের সহজিয়া! বৈষৰ ইহা আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। তাহার! বুঝিয়াছিল সুখ জীবন্রে কাম্য-_ইঞ্তিয় এই সুখের ঘার 
আর চরম সুখ কামিনী বিলাস । এমন কি তাহার৷ জঘন্য মূর্তি প্রত্তত করিয়া 
পুজা করিতে আরস্ত করিয়াছিল। তাহার সাক্ষ্য বহ্স্থানে রহিয়াছে। পুরীর 
মন্দির যাহার দেখিয়াছেন তাহাদিগকে একথা বেশী করিয়! বুঝাইতে হইবে না। 
কিন্তু বৈষব ধর্ম কি এ কথায় সাড়া দিবে না? তাহা কখনই নহে । বৈষবগণ 
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আঁপন আপন ইন্টিগুলিকে উন্মুলিত না কবিযা ভগ্চদস্ত ভূজঙ্গের স্ঠায় রাখিধাছেন। 
বৈষ্ণব-কবি লৌচন্দাঁস বছকাঠল পরে হখন শ্বশুর বাড়ী যাঁন, তখন সেই ব'ড়ীব 
নিকটে গিয়া স্বীয যুবতী ভার্ধ্যাকে অপ্বিচিত স্ত্রীলোক ভাবিষ! মী সম্বোধন 
করিয্। এ গৃহের উদ্দেশ জিজ্ঞাঁদ! কবিয়াঁছিলেন। পবে তিনি তাহাকে চিনিগ- 
ছিলেন বটে কিন্ত একবার অজ্ঞাতসাঁবে মীতি সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া আব 
দৈহিক সম্পর্ক বাখেন নাঁই। কিন্তু তত্রাচ জ্ীকে তিনি প্রাঁশ দিয়াই ভাল- 
বাঁসিতেন। আপন গদে স্্ীকে তিনি প্প্রাণেব ভার্ষ]া বলিধা সক্ষোধন কবিয়া 
ছেন। ইহাবাই গ্রক্কৃত বৈষব। স্হজিয়াবা বৈষুব নক্কেন পবন্থ বৈষ্ণব নামের 
কলঙ্ক । 
এক্ষণে পরকী] প্রেম সতবন্ধে বৈষ্ণব কবি কি বলিতেছেন দেখা যাঁউক ।-_ 
পবকীয়াণভীঁব হয বসের ভাগণ্ডাব। 
গোঁপী গোপীনাথ ভিন্ন নাহি অধিকাব ॥ 
পরকীয়া ভাব হয সদা প্রেমমঘ | 
কা1ম-গন্ধ পেলে তাহ! পশুত্বক হয় ॥” 
তন বর. 
পবকীষ। গেবগী প্রেম গোঁলকেব বস। 
সর্ভে কাশিল। হবি কৰি মহাবাস॥ 
পবকীয়া গোপীগণ গোলকেব জন। 
গোলক বিহণবী হবি জ্বীবাধাবমণ ॥ 
ব্রজ গোপ গোপীগণ রাধা কম্ুসব | 
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে এ ভাঁব অন্তে না সম্ভিবে ॥” 
বিঘ্মঙ্গলেব সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবাব নাই। প্রথম জীবনে চিন্তাম্ণণি তীহার 
রক্ষিতা ছিল। এই চিস্তামণির কথাতেই তীহার জ্ঞন-চক্ষু ফুটিয়াছিল। তাই 
তিনি তাহার অতুলনীয় গ্রন্থ শ্রীকৃষ-কর্ণামুতে প্রথমে চিন্তীমণিকে গুরু স্বীকার 
করি! গ্রস্থারভ কবিয়্াছেন। সাধক জীবনে আঁব একবার তীহার চিত্ত টলিয়া- 
ছিল, নেবার বণিকের রূপবতী ভাঁধ্যাকে দেখিয়া, কিন্তু তাহার পরু স্বহজ্তে চক্ষুর 
বিলাশ করিয়া সে পাঁপেব উৎকট প্রায়শ্চিত্তই করিয়াছিলেন। ফলে ব্রজে 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। ব্রন্বেশ্বরেব সহিত ব্রজের খেলা খেলিতে 
খেলিতেই তিনি ব্রজধাম প্রাপ্ত হইযাছিদ্ধেন, কলুধিত কামিনী প্রসঙ্গ লইয আব 
তাছাকে জীবনাতিবাহিত করিতে হয নাই। 
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এবার রামানন্দ বায়েব রথা | এ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃত ভাবে 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম 
প্রবন্ধে বলা হইয়াছে । এখাঁনে সংক্ষেপে বলিতেছি, রামানন্দেব দেবদাসী সঙ্গের 
কথা উঠিম়াছে। কিন্তু প্রভু এ সন্দেহ উত্তমক্সপেই নিরসন করিবাছেন। 
একদিন প্রায় মিশ্র কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিবার জন্য বহু পথ পর্যাটন করিয়া 
নীলাঁচলে সচল নীলাঁচল চন্তর শ্রীশ্ীগৌরাঙ্গ হুন্দরেব নিকট আগমন কবিয়াছিলেন। 
মিশ্র প্রভুব নিকট আপন মনোভাব জানাইলে প্রভু বলিলেন, ঠাকুব। আপনি 
যদি কৃষ্ণ-কথ! শুনিতে চান তাঁগা হইলে বাঁ বামাঁনন্দের নিকট যান তিনিই কৃষঃ 
কথা কথনেব উপযুক্ত পাত্র। আমিও তাহাব নিকটে কৃষ্ণকথ! শুনিয়া থাকি। 
প্রভূব কথায় ব্রা্ঈণ বামানন্দেব গ্ুহে গমন কবিলেন। দাবী তাঁহাকে যত্র করিয় 
বসাইযা বলিল যে, বাঁমানন্দ এক্ষণে নিভৃত উদ্যানে দুইটা পধমাহ্ন্দদী দেবদাপীকে 
আপনাঁৰ বচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকেব অভিনয় শিখাইতেছেন। সবশ বৃদ্ধি ব্রাঙ্গণ 
এ কথা শুনিয়া শিহবিবা উঠিলেন। পবে বাঘ আসিলে তিনি আব তাহাকে 
কৃষ্ণ কথ! জিজ্ঞীসা ন! কবিষা কিছু অবান্তর কথাঁব আলোচনা করিয়াই উঠিয়া 
গেলেন । পৰে প্রভৃব নিকট গিবা সমস্ত কথা জ্ঞাত কবিলে ভক্তমণ্ডণী এমন পাঁপ- 
জনক বাক্য শ্রবণ চমকিত হইয়া উঠিলেন। তখন প্রভু ঝলিলেন, তোমরা চমকিত 
হইতেছ কিন্তু বামানন্দেব কোন দোষ নাই। তাহার দেহ মন অপ্রার্কত। তিনি 
পূর্ব্ব হইতেই গোঁপী অনুগা ভাবে ভজন করিয়া সিদ্ধ হই গিধাছেন। তাই আড় 
“তনি নিভৃত উদ্যানে পবমা সুন্নবী দেবদানীকে শিক্ষা দিবা৭ অধিকারী হুইরাঁছেন। 
শুধু তাহাই নহে, অভিনযেব উৎকর্ষ সাধনের জন্ত তিনি স্বঃস্তে তাহাদের অঙ্গ 
মার্ন! 9 বেশ বিস্তাম করিযা,দ্েন। কিন্তু তাহাতেও রাবেৰ মনে তিঙগমাত্র 
বিকাব ঘটে না। বাম বান ভাবেন, দেবদাসীরা শ্রীকুষ্েন গোপী, আব আমি 
সেই গোপীদের দাসী ! তখন তাহাব 'সাব দেহ বুদ্ধ থাকে না। ভাবের পরি- 
পুষ্টির জন্ট স্বহন্তে মনেনত কবিয়া গাত্র মার্জনা ও বেশ বিস্তাস করিয়া দেন। 
সু্দাবী যুবতী না হইলে এব* বেশে পাঁ।রপাট্য না! থাকিলে গোঁপী ভাব আসিবে 
কিরূপে ? শ্যাম সুন্দবের মনোরঞ্জনই ঝ| কিক্গপে হইবে । এইরূপে সুন্দবী যুবতীকে 
উত্তম বেশ ভূষীয় সজ্জিত কবিষা হাব ভাব লাস্তাঁদি শিক্ষা দিরা ও আপনার উদ্ধম 
গ্রন্থ জগন্নাথ বল্লভের অভিনয় শিখাইয়! রাঁব শ্রীক্ষ্ণকে গান শুনাইবেন এবং অভিনয় 
দর্শন কবাইবেন। তীহার সমন্তই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্ত । রাঁর রামানন্দ বহুকাল 
হইতে গোঁপীর অনুগত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা ক্রিয়া! সিদ্ধ হইথাছেন। তাই আজ 
নিভ্ুতে পরমানুন্দরী দেব দাসী সঙ্গ করিবার অধিকার জন্িয়াছে। কিন্তু এই 
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কবিরাজ গোম্বামী লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধন্ প্রত! ধন্ত তোমার ভক্ত 
বাৎসল্য। তুমি ভবিষ্যুৎ বুঝিয়াই আপন প্রি্ন ভক্তের গোপন মারুধ্য সাধারণকে 
জ্ঞাত করাইয়] গিয়াছিলে । এখন সহজেগণ এই সমস্ত প্রভৃব উক্তি চাঁগা দিয! 
রামানন্দের পুত চরিত্র কলুষিত করিবাঁব প্রয়াস পাইতেছে। 

এই সমস্ত কামুকগণেব কাম সাধনাব গোপন কথা প্রকাশ করিয়। হাটে 
হাঁড়ি ভাঁডিয়া দেওয়াই আজ বিশেষ আগ্তক হইফাছে। ধীহা এক্ষণে আমাদেব 
ঘবের কলঙ্ক বলিয়া পরিচিত তাঁহা যে এই ভাবে সঞ্জাত হইযাঁছিল এব" তাহার 
সহিত যে সনাতন বৈষ্ব-ধন্মবের আদৌ আম্পক নাই তাহাবই আলোচনা করিয়া 
বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহাব কবা হুইল । 





গুত্যাবর্তন 
( শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্ত্র প্রমাণিক লিখিত। ) 


ফিরিয়। এনেছে শ্যাম আগিবুঝি ভ্রজেতে। | ঘাঁটেবা'ট আজি ওই উঠেধবনি সাজসাজ, 
তাহার বাশীর তাঁন ওই যে ফুলেব গাষ 
শুনিয়া কীপিছে প্রাণ 'অলিকুল গাঁন গায 
পক উঠ মযূব মদৃখী নাচে ওই হাঁসি মুখেতে। 
| ফিরিযা এসেছেশ্াম আজি বুঝি ত্রজেতে ॥ 
রর রি সা সর রা ওই যে আঙিনা আজ গ্রামগানে মুখরিত, 
++ | ব্রজ-গোঁপ গোশীগণ আজি নব হরধিত ; 


ওই যে পাপিয়৷ গায় ই 
মবমে পশিছে হাম ওই যে রাখালবাজ 
কানন মুখর হ'ল বিহগের গীতিতে। পরিয়! রাখাল-দাজ 


ফিরিয়া এসেছেশ্তাম আজিবুঝি ব্রজেতে ॥ ৷ গাহিছেন বাঁধা নাম চির সাঁধা বাশীতে। 
ওই যে কদমতলে নূপুর বাঁজিছে আজ, | ফিবিয় এসেছেশ্তাম আজিবুঝি ব্রজেন্তে ॥ 





বাশীর গানে 


( ৬নাশুতোষ বহু লিখিত। ) 


তোঁমাবি কাৰণ এত গঞ্জন 
ঘবে পবে দেয় মোবে, 

শ্রাবণের ঘন হয়েছে নয়ন 
দিবানিশি আখি ঝরে । 

কি কবে লজ্জায় গুরুজন ভঘ 
কিছু নাহি বাধে মনে, 

যখন বাশবী রাঁধা নাম ধবি 
বাজে নিকুঞ্জ বনে। 

তিমিবা যামিনী মাঁঘেব হিমানী 
তাহে বৃষ্টি বাষু ঘন, 

দগ্ধ হদয কভু না ভবায় 
বাশবী বাজিলে হেন। 

নব কুশানুর মেদ্িশী*্বন্ধুব 
কতু,না চরণে বাজে, 


যমুনা পুলিনে নিকুঞ্জ কাননে 
ধদি তব বাণী বাজে । 

যাইতে প্রান্তরে আকুল অন্তরে 
ভাহে কিবা আছে বাধা, 

যদি তুমি হবি বাঁজাও রীশরী 

বলিয়া শ্রীরাধা রাধা । 

যদি তব বেণু চরাইতে ধেস্ু 
পরশে অবণে মোর, 

অমনি ক্কবাসে তাজিয়া! গরাসে 
বাধি গো কটির ডোর। 

গ্রাম গুণমণি তব বাঁশী গুনি 
প্রাণ হয় দে ছাড়া, 

তোমার বিহনে থাঁকা গৃহ কোণে ?ি 
সে ষে মরণের বাড় ॥ 


তীঙ্রীদুর্গোৎসব 


(শ্রযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধায় লিখিত । ) 


এস মা আঁনন্দময়ী নিরানন্দ ভবনে । 
আশা-পথ চেনে আছি জব! দিব চরণে ॥ 


সন্বত্নর হ'ল গত, 


শরৎ পুনঃ আগত, 


শরংশশী সমুদিত সুদূর গগনে, 
কপ কর কপাময়ী ত্রাসিত সন্তানে ॥ 


এস বিশ্বেশ্বরী বিশ্ববন্দিনী মা! ভারত-ভুবন আলোকিত করিতে, তোমার 
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অনুগত ত্রাসিত সম্তানগণকে পুলকিত কবিতে বিশ্ববিমোহিন* জজ আসিয় 


আমাদের মনোবাসনা পুর্ণ কর। আমরা আশা-পথ চাহিয়া আছি, তোমার 
মোক্ষমূলাঁধার পাঁদপগ্মে জবা-পুষ্পের অঞ্জলি দিয়! নবজন্ম সার্থক করিব। এস 
ম! ভাবতের গগন-পবন" পবিত্র কবিয়া! তৌমাব এ দেকছুল ভ মুর্তিতে আঁমাদেব 
ঘরে ঘরে বিবাজ কব, আমব! তোমাৰ এ অভথা মুত্তিব পুজা! কবির! ধন্য 
হই, কৃতকতার্থ হইয়া যাই! 

মা, বলিষাছিলাম ত--“দম্বংসব ব্যতীতে তু পুনরাগমুলীর ৮” বসব ত 
অতীত হইযাছে, বর্ষাব মেঘ-মপিনত! ত কাটিয়া গিরাঁছে, শবতেৰ সুন্দৰ গগনে 
ত আবার শবতশশীব উদঘ হইঘ!ছে, ধবিত্রী-সতী আব[ব নানাবিধ পুষ্প-পল্পবে 
নুসজ্জিআ হইয়।ছে, কুমুদ-কহল।ব, সেফাঁলী, কোকনদও কুটিবা তোমাৰ চরণ- 
সরোজে শোভা পাবার জন্ত ভাঁন্ত আন্তে বিবাঁজ কবিতেছে। মরি মরি! 
কাস্তাবে কাশকুস্ুম প্রস্ফুটিত হইদা বাঁধুভরে হেলিধা-ছুলিয়া কতই না আনন্দ 
বিহ্বল হইতেছে ॥/ সকলেই আনন্দিত, বিশ্ব যখন আনন্দে ডগমগ, তখন আনন্দময়ী 
তুমি আসিবে ন! কেন মা। 

যদ্দও তুমি তক্তেব হর্দয-বাঁজ্য ছাঁড়া কখনও হও না, যদিও তুমি আমার 
মনোমন্দিরে যনোময়ী প্রাণমথী প্ূপে তত বিবাঁজিতা, যদিও তোমাব করুণা- 
কটাক্ষ বিনা আমাব প্রাণের স্পন্দন সমাহিত: হয় না, তোমাব শক্তি না 
পাইলে আঁমার “আমিত্ব” লোপ পাঁঘ, তখন তুমি যাঁও কোথায, আব আইস 
বা কোন্থানে? তুমি ত সতত সর্বত্র বিবাজিত বহিযাছ। তথাপি মা! 
শরৎথকাঁল আপিলে, শবতেব এই জ্যোৎম্না-বিধৌত, দেফালী-সৌবভ-ম্নীতি ধবিত্রীর 
গ্রতি নমন নিক্ষেপ কবিলে, দেবীপক্ষে ভিক্ষকেব কোমলকণ্ঠে আগমনী সঙ্গীতের 
সেই ললিত-রাগিণী শ্রবণে প্রবেশ কবিলে মন যেন স্বতঃই মাতিয়া উঠে, প্রাণে 
ধে কি একট! পুর্ব স্থৃতি জীগবিত, কবিয়! দেয, ত্রেতাষ সেই রাবণ বধেব 
কথা, সতী উদ্জীবের জন্য ভগবান শ্রীবামচন্দ্রেব সেই শক্তি উদ্বোধনে কথা, 
গদগদকণ্ঠে 'সেই ভ্তব-স্তুতিব কথা, কমল অভাবে কমল-লৌচনেব সেই লোচন 
উৎপাটনেব কথা ঘখনই মনে পড়ে, করুণামধী ' তখনই তোমাঁব সেই সাকাঁব 
মত্তির প্রভাব নয়নে সম্মুখে প্রচলিত না কবিয় থাঁকিতে পারি না। শবতেব 
এ সময়টা! এমনি প্রীতি-প্রদ, এমনি ডক্তিভাবযুক্ত যে, প্রীতি, ভক্তি চেষ্টা কবিয়! 
আনিতে হয় না। বাঙ্গালী হৃদযে কোথা হইতে, ক্ষোন্‌ অজানিত অগবধাঁম 
হইতে অমরের এই অমিয়-স্থধা আপনি আসিয়া পড়ে। খখন এই সাকার 
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মুত্তির পুজার টুনা প্রাণে একটা ধাক্কা মারিতে থাঁকে, মনকে মা-ময় করিয়া 


তুলে, তখন ভক্ত আর থাকিতে পাবে না, সে, যনত্রচাঁলিত পুত্তলিকাঁর মত এই 
পুতুল পুজায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী এইক্ধপে পুতুল পুজা কবে বলিয়া 
বাঙ্গালী পৌত্তলিক। অনেকে ইহাঁব নিন্দা কবে, সর্ধশক্তির আধাঁবভূতা, বিশ্ব 
বন্দিনী, চিদীনন্দমধীব মুন্মণী মৃত্তি গডিরা বাঞ্গালীবু এই অখ্যাতি। যাহারা 
অথ্যাতি করে--তীহাবা জানে না যে, বাঙ্গালীর এই সব সাকার মূত্তির পুজা 
কবাই তাহা্দেব সুধনাব বিশেষত্ব । প্রবৃত্তি হইতেই নিবৃত্বি, সগ্ডুণ হইতেই 
নিগুণ, তেমনি সাকার হইতেই নিবাঁকার। অথবা মাকে আমার নিরাকার 
নিগুণ বলিতে যেন প্রাণ চায় না, মনেব তৃপ্তি হয় না, যে সাধক ' যেখানে 
মাতৃদর্শন পাঁইযাঁছেন মাষের প্রসাদদলাভ কবিয়াছেন-সবই ত আকারে, মা 
ত সকল ভক্তকেই ভুবন ভুলান মাতৃক্ূপে আসিধাই কৃতার্থ করিমাছেন, তবে 
মা আমার নিবাকাঁব| কিসে ? | 

আব নিবাকাবে পুজ!। উপাসনা, ধ্যান ধাঁরণ।ই ঘা কোথায়, কেমন করিয়া 
সমাহিত হয়? শ্রীনামচন্দ্র কি বাণ বধেব সমগ্স নিরাকার মায়ের প্রসাদ 
লাভ কবিলছিলেন, না শুশ-নিশুস্ত নিবাঁকারেব সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন অথবা 
তক্ত বামপ্রসাদেব খনৌবঞ্জনেব জন্য, মা আমার নিবাকাবে তীঙ্কার বেড়া 
বীধিঘা ছিলেন । তক্তেব ভোঁগেব জন্য কখনই মা আমার নিরাকার দর্শন 
দেন নাই, ধ্লীহার আকার নাই তাহাঁৰ আবাব দর্শন কোথায় / তাহার 
প্রস|দ লাঁভই বা কেমন কবিঘা হইতে পাবে! অতএব মা আমার নিরাকার 
নহেন, অন্তরে বাহিবে তিনি সাঁকাবা সগ্ুগা। বাঙ্গালীর অন্তরের অস্তরতম 
প্রদেশে হদয়-সিংহ।সনে যে নুষ্তি গড়ে, ভক্তি পুশ্পে প্রীতি চন্দনে ধাহার পুজা 
করিয়া আপনাব প্রাণে তৃপ্তি সাধন করে-_সেই ঘুর্ভিই সাঁধক পুনরায় 
হৃদয়ের বাঁহিব করিয়া সাঁকাঁধ ভাবে বাহ ইু্দ্রিয়েব গোঁচর করিয়! পূজা! করে--. 
এই সাকাঁৰ ভারই হিন্দুর বিশেষত্ব ইহাঁতেই হিন্দুব কৃতীত্, আর কোন্খানে 
ইহার অস্থিত্ব নাই বলিয়! হিন্দুব প্রতিমা পূজা অতুলনীয় । 

হিন্দু সাধক অতি গোঁপনে হৃদয় সিংহাসনে মনোমরী মায়ের প্রাণময়ী মূর্তি 
স্থাপন করিয়া যখন পুজা করে, তখন সে বড়ই স্বার্থপর, তাহার দে আরাধ্য মুর্তি 
আর কাহাকেও দেখাইতে চায় না, তখন সে স্বার্থপরতাঁব, সহিত বলে-_- 

আদর কবে হে বাথ ( আমার ) আদরিনী শ্তামা মাকে । 
মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি আর ষেন মন কেউ না দনেখে। 
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কাঁমাদিরে দিয়ে ফাঁকি, তোমায় আমায় ছুড়াই আখি, 
রসনায়ে জঙ্গে রাখি সেও যেন থা ঘালে ডাকে ॥ | 
অজ্ঞান কুনঙ্গী যত, নিকট হতে দিয়ো নাক্কো, 
জ্ঞানেরে প্রহরী বাখ সে যেন সাবধানে থাকে ॥ 
কমুলকান্তেব মন, আমাৰ এই নিবেদন, 
দবিদ্র পাইলে ধন মে কি অন্তেব কাছে বাখে॥ 

ভক্ত যখন দবিদ্, ভক্তিধনে নিতীত্ত দীন, যখন তাহাব প্রাণের আশা একান্ত 
মেটে নাই__তখন সে হুদয়েব প্রত্যেক পরতে পরতে সেই ভুবন ভুলান অনুপম 
রূপ জাগাইয়! ক্াথে, দিবাবাত্র জাগিয়! জাগি ্ঠন্তর মধ্যে অনিমিষ লোচিনে 
তাহাই দেখে, ভাব ভক্তিঃগদগদ স্ববে মা মা বলিয়া কোলে ছেলের মত ডাকিয়া 
ডাকিয়া কাঁদিয়! কীদিয়া আগনুাব আক্কুল প্রার্থনা দেই বিশ্ববন্দিনী ব্রিতাপহারিণী, 
ছর্গতিনাশিনী হূর্গাব পদে জ্ঞাপন কবে--ভক্তবৎসলা যখন ভক্ত সন্তানের 
মনৌবাঁসনা পূর্ণ করেন, অভয্প দৃনে যখন তাঁহাকে কৃতীর্থ কবেন, তখন “নই 
আনন্দ বিহ্বল সন্তান আব থাকিতে পাবে না, নিজের একটা ক্ষীণ কে মা মা 
বলিয়া ডাঁকিরা আঁব ভীহাব তৃপ্তি হুঘ না, তাই তখন সে হৃদয়েব আবীধ্য মূর্তি 
বাহিরে আনিষা বন্ধুবান্ধবের লহিত গা মা ঠবে ডাকিয়া মাঁতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে 
অগ্রসর হয়_ ইহাই হিন্দু সীকাব মুস্তি। 

ইহ! কি কাল্লনিক, না হুদযে হৃদয়ে দূঢরূপে আবদ্ধ কবিযা তবে* বাহ জগতে 
তাহার স্যা নৈপুণ্য প্রকাশ । দেবগণ নিজেদেবই শক্তি-সমন্বযে এই ছূর্গা-শক্তিব 
স্যষ্টি করিয়াছিলেন_সাধক আজ সেই শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া হৃদর-সি*হাসনে 
বিশিষ্ট রূপে তাহা সংস্থাপিত কবিযা। তবে সাধাঁবণেব হিতেব জন্ত সাকার ক্ূপে 
বাঁহিবে পুজাঁব বিধি বিধান কবিধাঁছেন। বাঙ্গালী কি একান্ত স্থির সুনিশ্চিত 
সাধনার এই মৃলীভূত মূর্তির পুজা না কবিঘাঁ থাঁকিতে পাবে? কব বাঙ্গালী, 
সিকি প্ঁধল্য, প্রার্থনা সাফলো বিশ্বশক্তির আধাবভূতা মায়ের এ প্রতিমা পুজায় 
ব্র্তী ই, নিজ নিজ শক্তি সামর্থো দেবীব আরধনা কব, জক জমক হউক, আর 
নাই হউক, মাধের ছেলে, ছেলের মত তাবগ্ববে ডাকিয়া, ভক্তি অশ্রুসিক্ত হইয়া 
বল--”প্রসীদ পরমেশ্বরী ত্রাহি ছর্গে” তোমাঁদেব সকল বাঁসনা পুর্ন হইবে, শক্তি 
সঞ্চয় করিয়া তোমব। জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পাঁধিবে। শক্তিষ মেবক 
ভৌমবা অবক্ত কিনে? ' ববাভয় হস্তে মা ভৌমাদের সম্মুখে দীড়াইয়াছেন, আজ 
প্রপন্ন শর্ণীগত হইয়া, বল 


আম্ষিন, ১৩৩২ ]. জীউনবদীপচজা দি প্রসঙ্গ ১] 
টিটি রসি টি 


 শরণাগত দন্ড পরিতাণপরাযখে, 
সর্বস্বার্তি'হরে দেবো নারায়লী নমোহস্ততে 
বল ভাই-_ “সগবতী ভয়চ্ছেদে শক্তি ভূতে সনাতনী, 
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোহস্ততে ॥ 
খই আধিব্যাঁধি প্রপীডিত জগতে মায়ে ককপা হইলে আর তোমাদের কোন 
চিন্তাই থাঁকিবে না - তোঁমবা সর্বত্র জম়যুক্ত হইবে। 





শ্রীপ্ীনবদ্দী পচন্ত্র দায় প্রসঙ্গ 
(শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট লিখিত ) 

নবদ্বীপ ।--তা আছে বৈকি ! আচ্ছা, পুনবাঁয় ব্িজ্ঞাসা করি তুমি আহার 
ফর কেন? 

আনন্দ ।--ক্ষুধ নিবুভি ও শবীব পশলনের জন্য আহার করি? 

নবন্বীপ।__ ক্ষুধা জিনিষটা! দিক? 

আনন্দ 1_-অভাব। 

নবদ্বীপ ।--এই অভাঁক দূর করাই যদি আহারের মুখ্য উদ্দো্ হয, তবে 
তো যাহ! তাহা খাইলেই চলিত । ভাল কালীদা পোলাও, ছগ্ধ দঘ্বত খাইবার ইচ্ছে 
কর কেন? 

আনন ।_ ওটা অবস্থা ও প্রবুত্তিব অনুক্গপ ) ভাল খাইতে ক্কার না ইচ্ছা হয়? 
তবে অবস্থায় কুলার ন। বলিয। যাহ! তাহা খাইয়া ক্ষুধা! নিবৃত্তি কৰে। 

ন্বহ্বীপ।- তবেই হইল, আহাঁব করা কেবল ধা নিবৃত্তর জন্ত বাং উহ 
সঙ্গে একট! প্রবৃত্তির যোগ আছে; যাহার জন্ত মনন ভাল খেতে চাক । 

আনন্দ) তা আছে বটে। 

নবীপ। আচ্ছা, সে প্রবৃত্তি! কি? 

আনন্দ । আমার বিশ্বাস সেটা স্থখেচ্ছ! । 

নবদ্বীপ. কেমন ভ'ই! প্রথম বলিয়াছিলে আছর বিহারই মানব জীবনের 
উদ্দেন্ট । এখন বুঝিলে আহারের সঙ্গে আনন্দও চাই ? 


৪৮ ভক্তি [২৪ বর্ধ ২য় লহুধা! 


আননদ। এ ত সত্যকথ|, কারণ, যে কার্ষই কবিতে যাঁই, সুখ না পাইলে 
করিতে পারি কি?. 

মবদীপ। তবেই এখন বেশ করে বুঝে দেখ, মানবজীবনের উদেশ্য কেবল 
আহারাদি নয়, আনন্দ। কেহ হয় তো ১, দিন অনাহঠবে একাসনে বসিয়া দিন 
কাঁটাইতেছে, কেহ নিচে অগ্নি প্রজ্লিত কবিয়! হর্স প্রথব কিবণর মধ্যে 
উর্দাপদে ছ্েঁট মাথে বতিয়াছে, আবার কেত বা ছুপ্ধফেননিভ শধ্যাব শয়ন কবিধা 
দিন যাপন কবিতেছে | বল দেখি সকলেবই উদ্দেশ্য এক নয কি? প্রথম 
মনে হয় ছুইটী , কিন্তু চিন্তা কবিঠা দেখিতে গেলে এক ভিন্ন আব কিছুই মনে 
ইইবে ন|। 

'আনন্দ | তা ত সন্ত, আনন্দই সকলে উদ্দেশ্য | 

নবন্বীপ। তবে এখন প্রকৃত বিষষ হইল আনন্দ, আননা পাইবাঁৰ জঙ্ক 
কেবল মানব কেন ভীব শ্ীত্রই লালায়িত। এই আনন্দ নিতা কি অনিত্য 
ধল দেখি? 
1" 'আনল্গ। জীবের যখন নিতাতা নাই, তখন তদাশ্রিত আনন্দ নিত্য কিয্ূপে 
হইবে ? 

নবদীপ। আঁশ্রয়েব সহিত আশিতেক্কএমন কোন নিকট সন্বন্ধ হইতে পারে 
না, যাহাতে আশ্রদেব অনিত্যতা জাশ্রিতেবসিত্তা হইবে । আনন্দ নিত্য 
পদীর্ঘ; সচ্চিদানন্দ আদিপুরুষ গোবিন্দেব হ্লাদিনী শক্তিব বৃত্তি বিশেষ । আনন্দ 
অপ্রাকৃত। আমবা সংশাব: থে আনন্দ উপতে।গ কবি, সেইটি আনন্দের ছাঁছা 
মাত্র। আহাব বিভাব, সযোগি বিশোগ আনন্দ নম, আনন্দের সহায় বা অবলম্বন | 
ধর তৌমাকে যদি এই কটক হইতে পুবী ঘাইতৈ হয, তবে তৌমাকে গ্রথম 
ঘোঁড়ারগাঁড়ী শেষে রেলগাড়ীতে চড়িথা তবে যাঁইভে হইবে। এই পুবী তৌমার 
প্রাঞ্থির বিষয় তবে বেলগাড়ী প্রভৃতি যাবতীয় বস্থ ৪দই বিষব প্রানীর সহায় বা 
'সবদনন' সেইয়প আনন্দই একমাত্র জীবেব প্রীপ্তির বিষয়, দাংসারিক্চ 
তাঁছার লহার়। 

আনন্দ। গ্ষাচ্ছা! এই জগৎ প্রত না অপ্রারুত ? 


বদীপ। জগৎ গ্রাকত। 
আনন্দ ।, জাগতিক ব্যাপার অবলম্বনে চিম্ময় অর্থাৎ অপ্রারৃত আনুন উপভোগ 


হইতে পারে কি? ধর, আহার বিহাবাঁদি তুমি বলিলে আনন্দের অবলগ্বন, 
প্রদিকে আবার বলিলে আনন্দ নিত্য এবং প্রান্ত । অনিভ্যা বন্ধ ঈরবলম্বনে 
নিভ্য হপ্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় কি? 


২৪শ | 
না ] ভিত্তি 
৯৩৪২ 
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“তক্তির্ভগবত:ঃ সেব| ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরপ1*চ ভক্তিক্তহ্য জীবনম্‌ ॥” 


এস 
প্রত, হৃদি-রন্দযবনে, আঁসিয়া গগনে 
মলিনতা মৌব নাশিবে। 
তব শাম গানে সতত ও ধানে 
পরাণ আমাৰ মাতিবে ॥ 
মোব,  বাঁদনা হে মনে, পুর্জিব যতনে, 
এসক্কে করুণা করিয়া ॥ 
ডাকি সকাতিরে, এস হর্দিপরে 
বেধেছি- আসন পাতিম্বা ॥ 
নাথ, কামনা বাঁলনা, জাগিলে এ প্রাণে, 
দুরে সরি তুমি যেওনা । 
নাশি সে কামনা জীবন আকাশে, 
ফুটাঁও প্রেমে জ্যোছনা ॥ 
প্রভু। মীনস কুসুম, করিয়। চুন, 
নয়নের জলে ধুইব। 
ও পদ কমলে, , দির তাহ]! তুলে 
আর কিছু নাহি মাগিব ॥ 


জীচনীচরণ রায়! 


মঙ্গলডিহির ঠাকুর বংশ 
( শ্রীযুক্ত বদুপন্তি দাস লিখিত ) 


শুপ্রসন্ধ বৈফ-স।হিত্যিক পরম তক্কিভাজন শ্ীধুক্ত অমূলাধন বায় ভট্ট 
মহাশয় প্রীত, “ভীতীঘাদশ গোঁপাল ৰা শ্রীপাঠেন ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থের ৪৫ 
পৃষ্ঠায় জীগ্রীহুন্দয়ানন্ ঠাকুর (ব্রজের হৃদাম সথ!) প্রসঙ্গে লেখা আছে 
প্বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামে হন্দরানন্দের জ্ঞীতি বংশ আছেন, তথায় 
জীীবলক্জাম জীউর সেবা হয়।” মঙ্গলডিহিব নিকটবর্তী স্থানে বাঁস করিয়া 
উক্ত বংশের ও স্থানের বিস্তৃত বিবরণ জাঁনিবাঁব জন্ত *বড়ই কৌতুহল জঙ্দে 
এবং তাহার ফলে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি । তাঙ্কাই এক্সণে "ভক্তির পাঁঠক- 
গণকে উপহার দিশাম। 

বারভূম জেলায় ব্বঙ্গলডিহি একথানি ক্ষুদ্র গণগ্রাম ই, আই, রেলওয়ে 
অগ্ডাল সাইথিয়া বাঞ্চের *সিউড রেশন হইতে গৌ-গাড়ীযোগে বা হাটা রাস্তায় 
১৯ মাইল দক্ষিণ পৃ্কা যাহতে হয। থানা ইলামবাজাঁন ৪ পোষ্ট আফিস 
বাতিকার। 

সেখানে ঠাকুর বাড়ীর ছুইটা পৃথক মন্দিরে নিয়লিখিত শ্রীপূর্তিগুলি বিরাজম।ন। 
সেধানকার লোকে ছুইটী দেবমনিবকে সাধাবণতঃ “বড়বাড়ী” ও “ছোট বানী, 
নামে অভিহিত করেন। 

বড়বাড়ীর' শ্রীমন্দিবে এক সিংহীসনে--(১) ভ্রীত্রীামটাদ ও (২) প্রীন্রীবলরাম 
জীউ। অন্ত সিংহাসনে (১) শ্রীশ্রীবাধারাণী ও (২) শ্রীশ্রীবেবতী , তাঁছাডা স্্ীপ্ীণল 
গোপাল 'ও নানাবিধ শীলগ্রাঁম শীলা বিরাজমান । দেবোত্তর সম্প্তি হইতে সদারত 
ব্যবস্থা আছে, অনেকগুলি অতিথি অভ্যাগত, ও বৈষ্ণনবন্দ প্রত্য্ প্রসাদ পাইম 
থাকেন। ঠাকুর দেবাব ব্যবস্থ। অত্যন্ত সন্তোষজনক । 

“ছোট বাঁড়ীব শ্রীমন্দিরে--(১) শ্রীশ্রীমদনগোপাল, (২) শ্রীস্রীরাধাবাণী (৩) 
জঈই্রীবিনোদ রান ( ধাতু-মুত্ব, কুলদেবত1) তাছাড়া অন্গান্ত শ্রীত্ী ।ীলগোপাল ও 
বছবিধ শালগ্রাম শীলা ও পুজিত হন। এখানকার দেবসেবাব ব্যবস্থাও বেশ সু্দব। 

যতদুৰ জানা যায়, তততত্য ঠাকুর বংশের মুখোজ্ছবলকাবী সখ্য ভাবের চরম 
লাঁধক 'জীপরঠগোপাল দা পাসুয়! ঠাকুর সর্ব গ্রথম টৈষব ধর্শে দীক্ষিত হন। 
তিনি পান বিক্রম়লন্ধ অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিতেন বলিয়া লৌকে তাহাকে 
পানুয়া ঠাকুর বলিয়া ডাকিত, তাহার প্রকৃত নীম গোপালচন্দ্র, পিতার নাম 
মনস্ুখ, পক্থীর নাম লন্্মীপ্রিয়া ও ভগ্বীর নাম মাধবীলতা । লক্ষীপ্রিয়া দেবী 
বাঁৎসপ্য ও মাধবীপ্ধতা গোগীভাবে ভগবানের ভজনা কদ্িতেন। 
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শ্ীত্ীগোরাঙ্গাবতারে শ্রীনুন্দরানব্দ ঠাকুর ( দ্বাদশগোপালের একৃষ্ি) বন্ববধন 
গমন কালে পান্থ! ঠাকুরকে-কুষ্মন্ত্র প্রদানে চরিতার্থ করেন। যঙ্জবাভিকির 
সুবিখাতি কবি জগদানন্দ তাহার রচিত “ঠামচল্জরোদম* নাক গ্রন্থে 'লিখিয়াছেন- 
“পূর্বে নন্দের গৃহে, বোঝা কতু নাহি বছে 
পান্ুার পিরীতে বছে পাঁন॥” 
কখিত আছে পান্থুয় ঠাকুরের পানের বোঝ। তাছার মস্তক স্পর্শ করিত না। 
ভক্তপ্রিয় তগবান্‌ ভক্তের বৌঝ। নিজে বহন করিতেন। ভক্তাধীন গোব্নি 
চিরকালই ভত্ত-মর্ধযাদা এইক্”” বাঁডাইয়া আঁসিতেছেন। অজ্জনমিশ্র শীতার 
ধবহামাহং পাঠ কাঁটিয়। 'দদামাহং করার ফলে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তক 
পাঠকবুন্দ সকলেই তাহা অবগত আছেন, সুতরাং ঠাকুর সুন্দরাননেব কৃপা 
গ্াতে সৌভতাগ্যবান্‌ সখ্যতাবেব সাধক পানুয়৷ ঠাকুরের পান বহন করা-_ 
ভগবানের নিকটে কিছু নৃতন জিনিস নয় । বৈষ্ণব গ্রস্থাবলী দৃষ্টে যতদূর জান! 
যাঁয়, পাক্ুরা ঠাকুর মহাপ্রভুর সমস।ময়িক | সুন্দরানন্দ ঠাকুর ১৪৩৯ শকে জীপ 
পাঁনিহাটীর দণ্ড মহোঁৎসবে উপস্থিত ছিলেন । যথা__ 
রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর। 
মুরারি কমলীকর সদীশিব পুরন্দব ॥ 
ধনঞ্জয় জগদীশি পরমেশ্বর দান । 
মহেশ গৌরীদ।স আর হোড় কৃষ্দাস। 
উদ্ধারণ আদি আর যত নিজগণ। 
উপরে বসিল্‌ সব কে করে গণন। 
ৃ চৈঃ--চং 
১৫০6 শকাঁঝে খেতুগীর মহোৎসবে তীহার নাম দৃষ্ট হয় না, ইভা হইতে 
অনুমান করা যার, স্থনারানন্দ ঠাকুরের ১৪০ শত শকেন কিছু পুর্বে বা 
পরে আব্ঙব এবং উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে তিরোভাব। পানুণ ঠাকুরের 
আবিরব ও তিরোৌভাবকাল ইহার কিছু পরধন্তী বলিয়া কল্পিত হইতে পারে। 
পা্ুয়া ঠাকুর কষ্মন্্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়| ইট্মৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠার প্রবল আকাঙ্গা 
হদরে পোষণ করিতে লাঁগিলেন4 ্যার্ুশী ভাবনা হা সিদ্ধিওবতি তাঙপী।” 
ঘটনাক্রমে জনৈক দব্্যাসী তীর্ঘল্ুষণে বহিগগত হইয়া তাহার নিহা-পুজিত 
ভীহী৬তামঠাদ ও ভ্রীপ্ীবলরাম বিগ্রহন্থয় লহ মঙ্গলডিছি গ্রামে আসিছ! পাকুয। 
ঠাকুরের গৃছে অতিথি হুন। তীছার জআতিখেমতা ও ভক্তি ঈর্শনে চমতকত 
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হইয়া স্ত্ীয় বিগ্রহঘয় সেবারভার তাঁকার পরে অর্পণ করিয়া শ্রীধাম পুরুযোৌভম 
তীর্ঘদর্শনে গমন করেন, তীর্ঘ-প্রত্যাগত সন্ন্যাসী কিন্তু শ্রীমুর্তিয় লইয়! যাইতে 
পারেন নাই, কারণ পবমু তক্ত পাক্ছুয়াব সেবার সন্ত হইয়! লল্ন্যাসীব প্রি 
সবপ্লাদেশ হয় যে, তীহাবা পান্তা ঠাকুবের প্রীতি-বন্ধন ছিন্ন করিতে অক্ষম) 
হুতরাং মঙ্গলডিহিতেই অবস্থান করিবেন। ভক্তিব দুড় বন্ধনে বাধা পড়িলে 
কিআর সে বন্ধন ছিন্ন কবিখার উপাঁয় আছে? পাহা হইলে ভক্তাধীন ভগবানের 
নামে যে কলঙ্ক আরোপিত হয়? 

পানুয়া ঠাকুব সন্বদ্ধে এতদঞ্চলে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। শুন! 
যাঁয়, একদ। পাশ্গুয়া ঠাকুরের একটা গাভীকে একটী ব্যাদ্রে লইয়া যা । তিনি 
তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রেব নিকট গিয়া গাভীকক বক্ষা কবেন এবং ব্যাদ্বকে কৃষ্ণমন্ত 
প্রদান করিয়া পশুজন্স হইতে চিবমুক্ত কবেন। 

তৎকালে মঙ্গলডিহিব নিকটবত্তী কুষ্টকুডি গ্রামে সাহ আবছুপ্লা নামক জনৈক 
সিদ্ধ পুরুষ বাস কবিতেন। একদিন পান্ুয়া তাহার দশনার্থী হইব ব্যাপ্ের 
উপর আবোহণ কবিয়া গমন করেন, সে সমযে উক্ত মিঞা সাহেব 
প্রাচীবেব উপব বদিধ৷ একটী তেঁতুল বৃক্ষের ডালে দত্ত মজ্জন কবিতেছি'লিন। 
তিনিও কিছু উষ্ব্ধ্য প্রদর্শন মানসে দাতন কাঁটি সেখানে ফেলিয়া দিয়া প্রাচীবকে 
অগ্রসর হইবাব আদেশ দিয় তাহাকে অভ্যর্থনা কবেন। কথিত আছে উক্ত 
দাতনকাঁটি উক্ত স্থানে পঠিত হইয়া একটি তেঁতুল গাছ জন্মে। এখনও 
গ্রামস্থ একটা সুবৃহৎ তেঁতুল বু্গকে গ্রীমবাসীবা উক্ত বৃক্ষ বলিঘ্া নিক্দেশ 
ফরেন। 

 ততপরে একদিন পান্ুয়াকে নিমন্ত্রণ কবিয়া মিঞা সাহেব এক আসনে 
তাঁহার জাতি ভাই সহ তাহাদের যাঁবনিক খা দ্রব্যাদি বন্ত্রীবৃত করিয়া _ 
পানুয়া ঠাকুরের সম্মুখে প্রদান কবেন। তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থাঁণ কটি! ছুই ভাগে 
বিভক্ত হুয় এবং খাগ্ঠাদি তাহাব শুভ-ৃষ্টিতে পুষ্পপুঞ্জে পরিণত হয়? মিঞা 
সাহেব তীহার অলৌকিক প্রভাব দর্শনে বিশ্মিত হন। এইনপে উভয়ের 
বনধুত্বেরও গ।ঢত্ব হয়। 

দেখ! যাঁয়, বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ফলে সে সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
বিদ্বেষ ভাব বিদুরিত হুইয়াছিল। ধর্বল ভিন্ন কখনও জাতীঘ একতা সম্ভবপর 
নয়। বিশেষত; ভারতবর্ষ ধশ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঘতই সভা-সমিতি, গলাবাজি 
আন্দোলন চলুক না ফেন, ভাবতবালী যতদিন না৷ ধশ্মবলে বলীয়ান হইবে, 
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ততদিন ভারত অধঃপতিত থাঁকিবেই থাকিবে | পানুয়ার এরর্য্য প্রদর্শন সমন্ধে 
ষে সব প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা যে ভক্লের পক্ষে বিশেষ গৌরবন্জনক 
তাহা মনে কবি না। ভক্ত পর্বদাই আহ্ম-গোপন ক্ষরিতে চান। বিশেষত: 
“ভৃণাদপি সুনীচ” হওয়। বৈষ্ণব ধর্ম্েব মূলমন্ত্র! তবে ভক্ত-মহিম! প্রচার জন্ত 
ভগবান্‌ ভক্তেব দ্বান্না মাঝে মাঝে ওকপ এর প্রদর্শন করান । 

পানয়া ঠাকুরের ওরসজাঁত কোনও সন্তান সম্ততি ছিলনা! তিনি গলড়গড়ে 
গ্রাম নিবাসী জটনক ব্রাহ্মণের পাঁচটি পুত্রকে পোষ্যপুত্র বূপে গ্রহণ করিয়া 
কৃষমন্্র প্রদান করেন। তাহাদের নাম, (১) অনস্ত (২) কিশোব (৩) হরিচরণ 
(৪) লক্ষণ ও (৫) কানুবাম। পানুয়ার তিবোভাবেব পর তীহাব সমস্ত সম্পত্তি 
ও শ্রীবিগ্রহ সেব! তাহাঁদেব অধিকাবে আইসে। 

অনন্তের বংশধবগণ মঙ্গলডিহি হইতে শ্রীবলবাম শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া ছুব বাজ 
পুবেব নিকট খযবাঁমোলে বসবাস কবেন। কিশোবের কোনও পুত্র সম্ত।ন 
ছিল না। একটি মাত্র কন্তা, নাঁম হীরামূণী। কাটোয়াব সন্নিকটে কোনও 
সদ্ধংশে তাতাঁ বিবাহ হয়| ত্ীহাঁবই বংশধরগণ জ্বীমদনগোঁপালেব সেবাকার্ধ্য 
চাগাইযা আসিতেছ্টেন এব” এই দৌহিত্র বশ হইতে ৬মদনগোপাঁলের পাট 
নামে তুথ।ধ অপৰ একটী পবিবাধেব সৃষ্টি হইয়াছে । এই পবিবাবকে তত্রত্য 
অধিবাঁপীব। “ছোটবাডী” বলেন। আমদনমোক্ন বিগ্রত কোন্‌ সময়ে কাহার 
ছাবা স্থাপিত হইয়াছে তাঙা সঠিক জানা যায না, তবে অনেকে বলেন শ্রীধাম 
বন্দাবন হইতে ্রীশ্রীমদনমোহন ও শ্রীমতীকে আনান হইয়াছিল । “বড়বাঁড়ীর+ 
শ্রীমন্দিবে এক্ষণে যে শ্রীবলরামজাউ প্রতিষ্ঠিত আছেন, উক্ত শ্রীনৃষ্ি পানুয়া 
ঠাকুবেব প্রতিষ্ঠিত নহেন। পববন্কীকালে কোনও বংশধর উক্ত শ্রীমতি ও 
জীতরীরাধাবাণী ও শ্রীশ্লীণববতী মৃত্রিদ্বঘ স্থাপন কবেন। ্রীজ্ীমদনগোপালের 
সহিত শ্রীশ্রীবিনোদরা য়জীউব একটি ধাতুমন়ী শ্রীমূর্তি আছেন, তিনি পান্ুগা ঠাকুরের 
অ।দি কুলদেবতা, পরবর্তীকালে স্থাপিত ভন নাই । 

হবিচরুপ অপুত্রক ছিলেন। লক্ষণের বশ পরিচয়ও কিছু জানা যায় না। 
কালুরামের পুত্রের নান গোপাল চরণ। ইহারই ছুই পুত্ত জন্মগ্রহণ করিয়! 
যঙ্গলডিহি গ্রামেব গৌরৰ বৈষ্ণব জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠের নাম 
গোকুলানন্দ ও কনিষ্ঠের নাম নয়নানন্দ, জ্োষ্ঠট পবম প্রেমিক ও সুগাঁয়ক 
ছিলেন, কীর্তনের পদ রচনায় তাহার অস্তুত কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার 
পদ রূচনায় সন্তু হইয়া কাশিপুরাধিপতি গোস্বামীডিছি ও মোতাবেক নামক 
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ইইটপ্লানি নিফর গ্রাম প্রদান কবেন, উজ্ত লম্পতির আয় এখনও ৬ভোষটাদ 
শীবিগ্রহের সেবায় বায়িত হইতেছে। কনিষ্ঠ নয়নানন সংস্কৃত তীঁধাঁয় বিশেষ 
শিক্ষিত ছিলেন, তিনি *শ্রীত্রীকুঞ্চতক্তি-রস-কদন্বণ ও “প্রের়ৌভক্তি রসার্ণৰ” নামে 
হইথানি গ্রস্থ ও অনেকগুলি কীর্নেধ পদ র্না করেন। তাহা মধুব পদাবলী 
এখনও ঠ|কুর পবিবারের-_মঅনেকে গান করিয়া আনন্ীন্ুভব করেন। গ্রন্থগুলি 
এ যাবৎ ঠাকুর বংশে সযরে রশিত ছিল। কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত কুদ্দা প্রসাদ 
মল্লিক ভাগবতরত্ব সম্পাদিত বীরভূমিতে '্রীঞ/কষ্চতক্তি *বসকদস্ব গ্রসথখানি 
ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থথানি ১৬৫২ শকাব্ধে ৫ই 
জযষ্ঠ মঙ্গলবার শুরু প্রতিপদে লিখিত হয়| “প্রেয়োতক্তি রসাঁণধ, গ্রন্থখানি 
তাহার একবংসর পরে বচিত হব। শেষোক্ত গ্রন্থধানি এখনপ্র প্রকাশ হয় লাই 
বলিয়া বিশ্বাস । 

গোকুলাননেব পুত্র জগদানন্দ৪ সংস্কৃত ভাষায় কতবিদ্ক ছিলেন এবং স্ুকবি 
বলিয়া খ্যাতি ছিল। তাহার রচিত *খ্ম্ডন্দ্রোৰদ” নাটক ভীঁহধর অন্ভূত 
কবিত্ব শক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । লঘ়নালনের পৌত্র ব্রঙ্ষানন্দ, ইনিও 
গায়ক ও সুকবি ছিলেন, জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুব_“বাম- 
চক্ঞ্রোদয়” নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন ৷ জগদানন্দেব একট পৌতজ্রের নাম 
হামনুন্দব তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ও সুগায়ক ছিলেন। 

মঙ্গলডিহি ঠাকুব বংশের বংশ তালিকা ধাকাবাহিকয়পে সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। যদি *গ্যম্চন্দ্রেব ক্কপার সংগ্রহ করিতে পাৰি, ভবিষ্যতে তক্তির 
পাঠকগণকে উপহাব দিব । 

ঘদিও উক্তবংশে এক্ষণে ইংবাজী শিক্চাব গ্রচলন ইইঠীছে, কিনব বগি 
বৈষ্ণবতা ও কবিত্ব এখনও অক্ষুম্ন বহিয়াছে। কদেক বসব হইল উক্তবংশের 
৬হরিকিহ্ধর ঠাকুর বি, এল মহাশন সাধনোচিত ধাঘে গমন করিষ্াছেন। ইংরাজী 
শিক্ষিত সন্প্রদায়ে-তাহার মত আচার নিষ্ঠ বৈষ্ব বড় একট! দেখা যাঁয় 
না। বাঙলা ও সংস্কৃত রচনায় তাহার অন্তত জক্ষতা দেখিয়া মনে হয়, 
তিন তাার পুর্র্ব পুকুষগণেব উপধুক্ত বংশধর । তিনি “বরাটাক।” প্রভৃতি 
কয়েকখানি গ্রস্থ প্রণয়দ করিয়া প্রভৃত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি 
বহুদিন যাবৎ হেতমপুর রাজষ্টেটে বিশেষ দক্ষতার সহিত ম্যানেজারের কাধ্য 
করিঘাছিলেন। শুনা যায়, তিনি রাঁজকাঁধ্যে ব্যাপৃত থাকিযাও সর্বদা রামকৃ 
শাম স্মরণ কল্সিতেন। তাহীর রচিত পদাবলী বড়ই মধুর ও প্রাণ্পর্শী। 


কাক ও অগ্রহায়ণ ৩৩২] আফ্বিদাস ঠাকুব ৫৫ 


চিনির টিটি নি 588 ৪ 
অধিবাংশ ব্রজভাষায় লিখিত। তাহাব উপঘুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বনবিহারী ঠাকুর 
বি, এল এক্ষণে হেতমপুরের মহারাজকুমার রায় সদাশিবরঞ্জন চক্রবত্তী বাহাছরের 
ট্রেটে ম্যানেজাবেব কার্ধয করিতেছেন। .. তিনি ইতিপুর্ধে জাদেব কেন্দুলী 
ষ্রেটেব ম্যানেজার ছিলেন, তাহার অমাদিক ববহাঁব ঠ্ৰঞ্চবতা ও দানে মুক্ত 
ইন্ততা সবিশেষ প্রশংসনীর । তাহাৰ ভ্রাভৃবুন্ও তাহার আদেশে গঠিত 
হইতেছেন। 

উক্ত বংশেব »ছোট বাড়ীব শ্রীঘুক্ত ভোলানাথ গাক্গুলী ও তদীয় ভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত শতভুনাথ গা্গুণী বিএ বর্তমানে হেতমপুর বাজ হাই স্থলে শিক্ষকত। 
কবিতেছেন, তীহাঁবা উতয্মেই অমাঁগিক প্ররুতির এব* ঠবঞ্বোচিত গুণবাশিও 
তাহাদেব মধে পূর্ণমাত্রাঘ বিশ্নান। ভোলানাথ বাবুর নিকট প্রবন্ধ সন্বন্ধে 
অনেক সাহাধ্য পাইয়াছি এবং হেতমপুবের মহায়াজ কমাব মহিমা নিরঞ্জন 
চক্রবর্তী সম্পাদিত “বীরভূম বিবরণ” হইতে ও কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে । 

মঙ্গলডিছিতে শ্রীন্রীবানযাত্রা উপলক্ষে বেশ ধূম ধাম হয়। তথায় একটা 
স্থান এখনও “বলরামের টিপ” বলিয়া কথিত হয়। যতদুর মনে হম উক্তস্থানে 
জীত্বীবলবাম প্রভূ জীউর শ্রীমন্দির় পূর্বে ছিল। পরবস্ভীকালে কোনও বংশধর 
কর্তৃক বর্তমান শ্রীমন্দিবগুলি নিশ্মিত হইয়াছে । 


শরিহরিদাস ঠাকুর 


( শ্রযুক্ত অচ্যাতচরণ চৌধুরা তত্বনিধি লিখিভ ) 


এই বীন লেখক এক সম্য শ্রীহরিদাস ঠাকুবেব পখিত্ত্র চবিত্ত অন্মধ্যানের 
সৌভাগ্য পাইয়াছিল, এ লেখক কৃত “হ্রীম্ হবিদাস ঠাকুর” নামক গ্রন্থ তখন 
রচিত হইতেছিল , সে গ্রন্থখানা! এখন আর ছাপা নাই। “ভক্তি” পত্রিকার 
গত ১ম সংখ্যায় শ্ীহরিদাস সম্বন্ধে একট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দেখিয়া পুবাতন লালসার 
উদ্রেক হইতেছে । 

সম্প্রতি “হরিদাস ঠাকুর” নামে একখানা অতি স্ুুনব সচিত্র গ্রন্থ উপহার 
পাইয়াছি; জেলা খুলনা--দে'লতপুর হিন্দু একাঁডমীর প্রোফেসার শ্রীযুক্ত সতীশচজ্ 
মিত্র এম, এ, ইহার রচছ্িভ,) গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ এতিহাঁসিক, তাহার 
স্ুনিপুণ তুলিকায় শ্রী৮বিদাস ঠাকুরের চিত্র অতি অপরূপ ফুটিয়াছে, হরিদাস 
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ঠাকুর লব্ন্ধে এত সত্য অন্রান্ত তথা পূর্ণ গ্রন্থ ইতিপূর্বে গ্রচাবিত হয় নাই 
নিঃসঙ্ধোচে ইহা! বলা যাঁইতে পাবে | 

শ্রীমছৈত বংশীয় গৌঁরাঁচাদ গোস্বামী ভ্রঘগ করিয়া স্বয়ং হরিফ্সের লীলা 
সৃষ্ট স্থানগুলি দর্শন করেন এবং শত বংসধের প্রাচীন বৈষ্ণব উদ্ধবদাঁসের 
কাছে হবিদাঁল সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জ্ঞাত হন; এ স্মস্ত অবলম্বনে 
তিনি ১১৩২ সাঁলে ভ্রী্রীসনর্তন বনি” নাগক গ্রন্থ বচনা কবেন, এই 
অগ্রকাশিত হস্ত লিখিত গ্রন্থ সতীপৰাণু প্রাপ্ত হন ও নিদ্ধ গ্রস্থের পরিবর্থে 
উহারও একাংশ প্রকাশ করিয়াছেন। এ গ্রন্থে পাঁওয়া যাঁয় যে, খুডন পব- 
গণাঁৰ অন্তর্গত ভাট ক্লাঁগাহি গ্রামে হরিদাঁসেব জন্ম হয়, তীহাঁবৰ পিতাঁৰ 
নাম মনোহব ছিল। মত্রুত গাস্থ কিন্কু ইতাব না স্রমতি শর্দা ছিল বলিযা 
লিখিত হইয়াছিল । শ্রীচৈতন্ সঙ্গীতা গ্রস্থ ছিল আমার অবলম্বন। তথন 
প্রাচীন মহাঁজন জধঘানন্দেৰ চৈতন্য মঙ্গল প্রক+শিত তয় নাই। প্রা 
কুডি বসব হইল বঙ্গীথ সাহিত্য পবিষৎ এ& গ্রস্থখান। প্রকাশ কবিলে 
দেখ গেল যে, হবিদাঁদ ঠাকুব প্রকৃতই ত্রাহ্গণ সন্তান ছিলেন, এবং 
তাহার পিতাঁব নাম সুমৃতি নহে মনোহর, নিবাস বুড়ন নহে 
ভাটকলাঁগাছি। যাঁহাব৷ অনুসন্ধান ব্যতীতই মত প্রকাশ কবেন, তাহার! 
এই চৈতন্ত মঙ্গলের কথাট শ্রীচৈতন্তভ।গবতাঁদি হইতে স্বতদ্ব দেখিচ। 
এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নানাক্প কটাক্ষ কবিতে ছাডিলেন না । যাহা হউক, সম্প্রতি 
সতীশবাবু এই সব কথাব খুটিনাটি ভাঙ্গিযা দেখাইাছেন। ভাঁটকলাগাছি 
গ্রামেই হবিদীসেব জন্ম কিন্তু ই গ্রামটি বুড়ন পৰগণাব মধ্য অবস্থিত, বুডন 
গ্রামে নহে, বুডন বলিষা কোন গ্রামই নাই । হবিদাঁস ঠাকুব ব্রাহ্মণ কুমাবই 
ছিলেন, পিতৃমীতৃহীন অবস্থায় শৈশবে মুসলমীন কর্তৃক পালিত হইযাঁছিলেন, এই 
জন্তই তিনি “যবন হবিদীস” বলিয়া খ্যাত হন। 

আমবা প্রাচীন অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে পাইয়াছিলাম-_?্য্বন পালিত শিশু 1” 
গৌঁসাই গোরাটাদেব গ্রন্থেও লিখিত আছে-_. 

“্যবনত্ব প্রাপ্তি তাব যবনান্্ দোষে ।” 
এ গ্রন্থে পিতৃ-পরিচয় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে-_ 
“মনোহর চক্রবর্তী স্থুমতি ব্রাহ্মণ ।* 

মনৌহর চক্রবর্তী ৭সুমতি” ছিলেন--সংলৌক ছিলেন , তীহ।র এই গুণটি 

লোকমুখে নামের মতই বোঁধ হয় ব্যবভাব হইত এব সেই জন্তই চৈতন্ত 
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সঙ্গীতাকাঁর এইটিকেই প্রকৃত নাম মনে কবিয়া ভ্রম কবিয়! থাকিবেন। অথবা 
মনোহবেব নামাস্তর স্থুমৃতিও হইতে পাঁবে। প্রীধই দ্বেখা যাব যে, ভৎকালে 
অনেকেবই একাধিক নীম থাকিত। মনোহবের স্ত্রীরও হুইটি নাম থাকা 
অসম্ভব নহে । 
হবিদাস নামই তীহাঁর হিন্দু পিতা কর্তৃক সংরক্ষিত। শৈশবে মাত। তাহার 

পিতৃ বিয়োগের পর চিতীবোহণ কবিলে, প্রতিবেশী কাঁজি হবিবুক্না শিশুকে 
একা কীদিতে দেখিষ্া দা পববশ হন ও শিশুর জূপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন) 
গোবাটাদ গোস্বামী লিখিগাছেন__ 

“হবিবললা নাম তান ববনকুলেৰ মণি। 

বুঝিল শিশু হইবে কালে সব্ধ গুাণব খনি ॥৮ 


কাজেই তিনি শিশুকে কোলে তুলিধা লইলেনণ ভিনি হরিদাসের একটি 
যাঁবনিক নাম বক্ষা কৰিধাছিলেন, কিন্তু হব্দিস সে নামে খ্যাত হন নাই । 
হবিবৃল্লাব গু হবিদাস যু হইতে লাগিলেন; কিছ্কু তাঁহাদের আচাব 
বাবহ।্‌ ভাল লাগিত না, তীাভাব উদাস চিত্ব কোথায় যেন উধাও হইয়। 
ছুটিত, সদাই ভিনি অন্তমনঙ্গ মি । এশ্ঢ্টে কাজি মনে কবিলেন যে, 
বালাকব পি দিঘা ফেলিতে হাব এবং এই বিষযে তিনি আলোচনা করিতে 
লাগিলেন-_ 
* «বৈ$গ্য ন।শ্তি কাচি নান। বর কবে, 
বিবাহ দিলে ভাল হইবে কহে পবম্পবে ॥” 
হবিদান বিবাহের কথ! শুনিলেন এবং খিবাহবন্ধনের ভষে ভীত হইছা 
পলায়ন পূর্বক বেনাপোলের জঙ্গলে চলি! গেলেন। 
বেনাপোলে লোকে একট্ট বুঁডে কবিয়া দিয়ছিল , হরিদাস শথায় থাকিয়। 
হবিনাম কবিতেন। এইক্সপে ছুই বসন গেল, তাহার খ্যাতিতে চারিদিক প্রপৃবিত 
হইল, কিন্থ উহাতে__ 
“পরঞ্ী কাতর ঘাঁরা সহিতে না পাঁবে। 
বাহির বাহিবে ঠাকুরে গালি পাড়ে |” 
সেইন্থানেব জমিদ'ব ছিলেন বামচন্দ্র খান। গোদাই গোপা্চাদ ইহা 
বিষয়ে অনেক নৃতন তথ্য গুদান করিয়াছেন) লোকে কোথায় তাহার মত 
প্রকাণ্ড জমিদাঁবের গুণগাঁন কনিবে, না তৎপবিবর্তে এক গৃহষ্ঠীন ফকিরের যশে 
৮-_২ 


৫৮ ততি [২৪শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা 


টিনটিন রিতার রর তারার রিিতাজিতে 
দেশ পূর্ণ। অভিমানী রামচন্দ্রের ইহা সহিবে কেন? তিনি তখন এক উপান করি- 
লেন। লক্ষ্যহীরা নামে এক পবমান্গুন্দবী হারনাবী তাহার রক্ষিতাঁরূপে ছিল, রূপ 
যৌবন সম্পন্ন এই লক্ষ্যকীরাকেই হরিদাসের ধর্ম নষ্ট করিতে তিনি পাঠাইলেন। 

হরিদীস প্রত্যহ তিন লক্ষ হবিনাম কবিতেন। বাঁমচন্্র প্রেবিত বারনাবী 
হরিদাসেব গৃহছ্াবে গিয়া নাম জপ করিত । হবিদাসকে দেখিষ তাঁর অবসরের 
অপেক্ষায় বসিয়! রিল । কিন্তু নাম জপ কবিতে করিতে বাত্রি শেষ হইয়া 
আসিল, হরিদীস বেশ্তাকে আশ্বাসবাক্য বলিয়া প্রাতঃকৃত্য করতে চলিয়া গেলেন। 
অধশেষে সাধুসঙ্গ গ্রীভাবে বেশ্তাব মন ফিরিয়া গেল? সে সর্কত্যাগী হইয়া! হবি- 
দাসের উপদেশে অশেষ মঙ্গলপ্রদ হবিনামেরই আশ্রয লইল। 

হরিদাস বত্রিশ অক্ষবযুক্ত োল নীমাত্মক হবিনাম মহামন্্ প্রত্যহ তিন লক্ষ 
জপ কবিতেন। এই মহামন্থব গৌডীয় বৈষ্ণব সকলেই জ্ঞাত আছেন ও জপ 
কবিয়! থাকেন। দেখা গিযাছে যে, এই সহামন্ত্র খুব ক্রুত উচ্চাবণ কবিলেও লক্ষ 
নাম জপ করিতে প্রায় সাতঘন্টা সময় লাগে, তিন লক্ষ জপিতে একুশ ঘণ্ট। 
সময়ের আবশ্বাক | চব্বিশ ঘণ্টাত্ক দিবারাত্রির একুশ ঘণ্টা কেবল জপে অতি- 
বাহিত হইলে তিনঘন্টা মাত্র সময় বাকি থাকে । এই তিন ঘণ্টাব মধ্যে তাহার 
স্নানান্থিক ও পাঁক এবং ভোজ্নক্রিঘ়া স্মাঁধ। কবিতে হইত। এ সব শেষ কবিয। 
সামান্ত একটু নিদ্র। যাইতেন , তাহা ও অনেকদিন ঘটিয়। উঠিত না। লক্ষ্যহীরার 
সঙ্গে আলাপে যে একটু সম্য গিরাঁছিল, তাঁহাতেই এ ঢইদিন তাহাব নিদ্রারও 
খ্নমঘ হয় নাই এবং বেশ্বাও তাহার অবসব দেখে নাই। 

অপব ছুইট প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু বলা হইল] না। গত ১৩২৮ বঙ্গাব্দ 
“জ্রীগৌবাঙ্গসেবক” পত্রে শ্রীতীজগমনাথেব মন্দিবে অশ্লীল চিত্র ও শ্রীমূর্তিততব প্রবন্ধে 
তাঞচার সন্বত্বব আছে। 


শ্ীশ্রীনাম 


( শ্রীযুক্ত শিশিরঝুমার বকৃসি লিখিত ) 


“হবেন্ণিম হছবের্নীম ভবের্নামৈব কেবলম । 
কলৌ নান্তের নাস্ত্যেব নাস্তেব গতিবন্যথা ॥৮ 
ভাই হরি বল! মহৎ ব্যত্কির আজ্ঞা পালন অতি কর্তব্য, নচেৎ নরাধম, 
পতিত, তাঁপিত, মাঁয়ামোহ-বিজড়িত, কষু্রাদপিক্ষু্র সুর্খ আমি টবষ্ণবগণের দাঁসাঙ্- 
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ডিসির ডিডি লি এটি টি নিট রী 
দাঁসেরও উপযুক্ত নই, পুর্ণরহ্ধ মহা প্রভু শচৈতন্তদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মের 'নাম? সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হওয়া! আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসভ্ভব। 
বৈষ্ণবপ্রভূগণের শ্রীচরণে শতকোটা দণুবৎ পূর্বক অগ্রসর হইতেছি আমার ধৃষ্টতা; 
মার্জনা! কবিবেন। 

নামধর্শের বিষয় আলোচনা করিতে হইলেই নামাবতাঁর ভগবান্‌ পুর্ব 
মহাপ্রতু শ্রীগৌবাঙ্গদেবের নাম সর্বাগ্রে স্মরণ ও বন্দন কর্তব্য । মহা প্রভু গৌরাঙ্গদেব 
ও বৈষ্ণবধর্ম্ের বর্ণনে আমা-হেন অধম অক্ষম। বৈষ্ঞবধন্মকি? বৈষ্ণব কি? 
গৌরধন্দ বা গৌরাঙ্গদেব কি? ইহা বর্ণনা কবিতে হইলে যেমন রাধা প্রেম আস্বাদনের 
নিমিত্ত ভগবানকে স্বপ্নং অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তন্তরপ পুনরায় তাহার দেহ 
ধাবণের প্রয়োজন । বৈষ্ণব কি বৈষ্ণবই জানেন। গৌরাগদেব কি গৌরাঈদেবই 
জানেন। গৌবাঙ্গদেবেব উপমা গৌরাঙ্গদের | *ভোম]রি তুলনা. প্রভু তুমি এ মহী- 
মণ্ডলে ।” বৈষ্ণব-ধন্ম অতি প্রাচীন ধন্ম। গৌরাঙ্গদেবের ব্ুপূর্ব হইতে প্রচলিত 
ছিল। তাহা সম্পূর্ণ বর্ণন। একটি স্ুলকা য় পুস্তকে ও হয় না। এ প্রবন্ধেও নিশ্রয়ো 
জন। তবে সর্বগ্রধান যে চারি সম্প্রদায় এক্ষণে বর্তমান আছে; যথা রামানুজ, 
বিঝুন্বামী, মধ্বাচাধ্য ও বল্ভীচার্ধ্য এই চারি সম্প্রদায়ই বিভক্ত । কিন্তু এই সকল 
সম্প্রদায় ব| ইহাঁদের শাখা প্রশাখ| কোন সম্প্রদায়ই আচগালে আলিঙ্গন দানে 
প্রস্তুত নন। ভক্তিবাধ্যা, মাফ়াধাদ খণ্ডন প্রভৃতি নানা প্রকার আলোচন! সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্য দেখ! যায় কিন্তু কেবল গৌরভক্ত গৌড়ীয় টৰষ্কবই আচগ্ডালে 
আলিঙ্গন দেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পুর্কে কেহই আচগ্ালে নাম প্রেম 
বিতরণ করেন নাই এবং নাম-ধন্ের বছল প্রচারও হয় নাই। 

আঁমি যে এ বিষয় নৃতন কিছু প্রকাশ করিতেছি তাহা নয়, তবে সাধুসক্ন্যাপী- 
দের নিকট যে নকল শাস্ত্রের উপদেশ পাঁইয়াছি এবং উপদেশগুলি প্রত্যঙ্গ ফলপ্রদ 
ও আমাদেব বিশেষ উপকারী বলিগ্াই সর্ধপাঁধারণে তাঠ। প্রকাশ করিতেছি। হ্ম্দ 
শীন্ধ খেলার জিনিষ নম্ব বা অনুমানের উপবও স্থাপিত নন, প্রত্যক্ষ অনুভব-গম্য 
জানিবেন। পাঠক পাঠিকাগণ 1 আমার একটি অনুরোধ, আমার ভাষার ভূল না 
ধরিয়। বিষফুটির গুরস্ধ বিচার করিলেই সার্থক মনে করিব। 

হে প্রত়। হে ইচ্ছাময়। ভক্তবাঞ্চাকল্পতর, সাধক-হৃদয়নিধি শ্রীগৌরাঙ্গ ! 
তোমার “তত” তুমি নিজে না বুঝাইলে কে খধুঝিতে পারে? কৃুপাময় । 
ইচ্ছাময় ! তুমি নিজে ইচ্ছা করিয়া তোমার সেই সচ্চ্দিনন্দময় যুর্তিতে প্রকাশিত ন! 
হইলে কি এই পাপপরিক্লান্ত চির নিরুস্ম জীৰের সন্ধানে ভোঁমায় তত” 
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বুঝা যায়? অসম্ভব । কৃপানিধান! লক্াময়! তুমি নিজেই কপ! করিয়া ও 
সদয় হইয়া যদি এ দগ্ধহদি-কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হও তাহাহইলেই তোমার “তব” 
এ জগতে বোধগম্য হওযা সম্তভবপব | প্রভু! তাই তোমা সুচনায় স্মরণ 
কবিতেছি। হে পাপিত্রাতা দীনদয়াল ভগবান শ্ীগৌবাঙ্গ প্রভু ' দয়া করিয়া 
তোমার সেই দিব্যমুর্ঠিতে একবাব এ হৃদয় মক্ডুমিতে আসিয়া আপন পরিগ্রহ কর, 
মরুক্ষেত্র শাস্তিক্ষেত্রে পবিণত হউক, এবং সঙ্গে সঙ্গে তোঁমবিই "যায়, তোমারই 
তাষায়, তোমার “তব” গতে প্রচাবিত হউক | নতুবা এক্ষি বুবাবাব 
বা বুঝাইবার বস্ত্র? 

মহা প্রন শ্রীশ্রীগৌবাক্ষদেবের কথা জগতে কেইবা অবিদিত আছেন ? তৎন্বন্ধে 
কয়েকটি ব্ষিঘ অবপ্ঠ উল্লেখ যোগা বলিঘা মনে কবিতেছি। ইহাতে আমার 
মৌলিকতা কিছুই নাই বা এ ক্ষেত্রে আমি সেক্সপ কোনও বিষষেব প্রঘাদী নহি। 
যিনি আঁপন ন্িগ্চ সৌন্দধ্যে আত্মমহিমায আপনিই উদ্সিত, তাহাকে প্রকাশ 
করিবার জন্য তাহাব পবিচণ দিবার জগ্ঠ লৌকিক ভাব ও ভাঁযাঁব যে কোনও 
উপযোগিতা আছে, একথা আঁমি স্বীক+ব কবি নী। তবে কেন যে আরম 
কিঞিৎ ক।লের জন্ত আমাব এই বর্তমান প্রবন্ধের মধো, এই অম্বতাপ্|দনেধ 
উদ্ত্রাস্ত পাঠক পাঁঠিকীগণকে স্ংবদ্ধ বাঁখিতে সচেষ্ট হইতেছি, তাঁহাঁব কাঁবণ অন্ত 
কিছুই নহে, “শাম” ফপ এই অমুতেব পুরে এক বিন্দু কপুবেব সংযোজনাই আমা 
উদ্দে্ঠ | ভরী্রীগৌবাঙ্গ মহা প্রভুব বাণী শ্রবণে ও কার্থনে প্রাণেব ম।ঝে কি যেন 
কি এক নন ভাব জাগাইয়! দেব, হদঘ শ্রী বন্কত হইঘা উঠে, অশ্রধাঁবাঁর বুক 
ভরিয়া যাঁয় চন্দ্রালোকেন সুশীতল ম্পর্শেব ন্তান এক অজানা আনন্দের সিদ্ধ ম্পর্শ 
যেন দেহের প্রতি অগুতে অগুতে অন্্ুতব হইতে থাকে । সেই অমূল্য নিধি সমূহ 
প্রবন্ধের উপকরণরূপে নির্বাচিত হওয়ায়, আমাব ইচ্ছা সেই ভগবান মহাগ্রন্থ 
শীগীগোরাঙ্গম্নারের প1যাণ গলান হুমধুব পতিতোদ্ধারণ লীগ! কথা আআ স্াগুদ্ধির 
বাসনায় এই প্রবদ্ধের প্রারস্তেই সংঙ্গেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা কবিব। আশা 
করি অনৃতের পুরে কপুব বিন্দুর গ্রয়োগ ভক্জন মাত্রেরই গ্রীতি বর্ধক হইবে। 

অতি টশশবকাল হইতেই মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব অলৌকিক গুণাবদী ও 
অসাধারণ গ্রুতিভীঘ ভূষিত ছিলেন । আঁপামব যে কেহ স্তীহাকে সন্দর্শন করিত 
নেই যেন কি একটা শ্রিগ্ধ মধুর ভাঁব উপলব্ধি কবিত। মহাপ্রন্ুর নব ভাবের 
উদ্্বীসে ভীয়ত ভূমিকে আকুল কবি দিযাছিল। শ্রীগৌবাঙগদেবের ভাতা, ক্রন্দন, 
উদ্বেগ, ধন্য ইত্যাদি অপুব্ব দাত্বিক ভাঁব সমূহ সন্দশন করিয। সাধারণ লোকে 
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এমন কি তীহাঁৰ জনক জননী পর্য্যন্ত মনে করিতেন নিমাই আমার পাঁগল 
হইয়াছে । বলা বাঁন্ছল্য এ সাধারণ উন্মন্ততা নহে ভগবদ্তক্তমাত্রেই বুঝিতে পারি- 
লেন যে ইহা! প্রেম বৌমুদীব পূর্ণ বিকাশ । আহা! যে প্রেম মদিরা পান করিয়া 
প(গ্ল হইবাঁব জন্ত, শিব বঙ্গা্দি দেবগণ অনাদিকাল ধবি্া প্রার্থনা করিতেছেন, 
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রাদি সুহুল্লভ সেই প্রেমোন্মাদনায় মহা গ্রক্ত সতত উন্মস্ত। এই সময় 
হইতে মঙ্গলময় হুমধুব শ্রীহবিন]ম সংকীন্তনের প্রচাব আবস্ত হয। দে সময় ভারত 
ভূমি এক নৃতন শোভ্। ধাঁবণ কবিযাহিল। নাম সংকীর্তনেব মধুর বোপে খোল 
করতালেব সুমধুব তালে, বঙ্গ ভূমি মুখবিত হইয়। উঠিনাছিল। আহা ' মহা প্রভুর 
নৃতন পদে, নৃতন ভাবে চতুশ্দিকে একটা নৃতন মাধুখী ছড়াইয়া পভিল। শ্রীমন্মহা- 
প্রভুব আবিভাবেব পব নাম ৪ প্রেম কল্লোল বারিধিব ঘাঁত প্রিঘাতে ভাবতবর্ষ 
টলমল কবিবাছিল। প্রাণমাতাঁন স্থুমধুব ভুবন মঙ্গল হবিনামেব উচ্ছবান তুলিয়! 
বঙ্গতূমিকে সম্পর্ণরূপে গ্রাবিত করিয়াছিল । গৌবপীলাৰ কি অন্থান্ঠুত প্রভাব, 
ঘে শান্তিস্রধা লীলাকথ| শুনিতে শুনিতে মবজগতের জ্রিতাপদগ্ধ মনুম্যগণ 
অলৌ.কক আনন্দ অগ্রভব কবিতেন। কথিত আছে, ঘখন মহাপ্রভু সপার্ষদে 
কীর্তন কধিতেন খন গোলক ও ভুঁলোক এক হইয়! যাইত । ধন্য সেই কীর্তন! 
ধন্য সেই সম্মিলন! ধন্ত আমাদেব সেই মহাসংকীর্তনেব প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রভু 
শ্রীগৌরাঙ্গাদব । থাহা৭ নাগ সপ্কীর্ভনে যোগীন্্র মুনীন্দ্র, সাধু, সন্ন্যাসী, উদ্বাসী, 
ফকিব, মৃহীভ্রন, পতিত, গ্ুণিভ) অধম, আচগাল সকলেই উদ্ধাৰ পার। আম 
মহাঁসংকার্নেব কথা প্রকৃত ভাষাথ ধলিতে অসমথ। ভাবুক ভক্ত, গাঠক 
পাঠিকাগণ ! আপনাবা ছনি সে অপুর চিত্র বোধহয় অনুভব করিতে 
পাবিনেন | 
শ্রীঃগীরাঙ্গ মৃহ। প্রহু বলিয়া গিয়াছেন যে, “প্রতিযুগের অবস্থা ও শিক্ষানুসারে 
ভগবান যুগধন্ম স্*স্থাপন কবিয়া থাকেন । সত্য ধ্যান, জ্রেতার যঙ্জাদি, দ্বাপরে 
ঈীশ্বর সেবা ও কলিতে নাম সন্কীর্তন, এইফপে যুগ চতুষ্টয়ের ধর্ম নিপিত আছে। 
আমাঁব বিবেচনার আব সমস্ত কুটিনাটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'নাম' সংকীর্ভম 
করিতে থাকুন, নাম সাধন কবিতে কবিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম 
হইবে, তখন আপনি তনাংবসে ঈশ্বর তত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বরতত্ব 
কি? তাহা কেহ কাহাকে বুঝাইয়! দিতে পারে না, আপনা আপনি অনুভব 
করিতে হয়।” যিনি গৌর প্রেমে না মজিযাঁছেন তিনি কেমন করিয়া জালিবেন 
কেমন করিধা বলিবেন এ কিসেব ভাব ' এ কোন আনন্দ লাগরের প্রবল থাত 
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০০ 
প্রতিঘাত । শ্রীন্রীনরোত্তমদান ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরাক্গলীল' মাধুর্য শ্রবণ ও 
কীর্তনের অতয্ভুত প্রভাব ভাহাব হুদঘ্ের প্রতি স্তরে স্তারে অনুভব কবিতেন সেই 
অন্ুভূতিই জগতে ব্যক্ত করিবার জন্ত লিখিয়া গিয়াছেন__ 

“গৌরা জের ছুটিপদ যার ধন সম্পদ 
সেজানে ভকতি রস সার । 
গৌরাঙ্গেব মধুর লীলা যাব কর্ণে প্রবেশিলা 
হৃদয় নিম্মল ভেল তাব ॥ 
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তাবে হয় প্রেমোঁদয় 
তারে মুঞ্ি যাই বলিহারী। 
গৌবাঙ্গ গুণেতে ঝুবে . নিত্যলীল! তাবে স্ফুবে 
স্বজন ভকতি অধিকাবী |» 
মহাপ্রভুর প্রকটকলীন বাণী £_এসো,দীনহীন পাপী তাপী যে যেখানে আছ এসো, 
এসো, দয়াল নিতাই ব্যাকুল হইয়! তোমাদেব নাম প্রেম নিবাব জন্য ডাকিতেছেন। 
শুনিতেছ না 
“ধর নাও সে কিশোবীব প্রেম নিতাই ডাকে আঘ। 
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুবায ॥৮ 
পতিত শোনো--টবষ্বগণ উচ্চনাঁদে বলিতেশ্ছিন £ 
“যাবা মাঁব খেয়ে প্রেম বিলায় 
তাঁবা__তাবা ছ'ভাঁই এসেছে বে ।” 
তবে আঁব ভন কি” ভব সাগব ত গোম্পদ ৷ বিশ্বাস কবো, বৈষ্ঞবের বাক্য মিথ্যা 
নয়। তাঁই বলি ভাই-_পনাঘকব ।” ৬ 
বৈদিক সাধন অতি কঠোব, এই নিমিত্ত তন্্ কলিতে বিধি দিয়াছেন ১-_ 
“জপাৎ সিদ্ধিঃ” | কিন্তু কলির ছুদ্দম শাসনে ক্রমে হূর্বলতর জীবেব পক্ষে তাহীও 
কঠিন। মহা প্রভূ দেখিলেন, কলির জীব জপ করিতে অক্ষম । দৃয়াপ প্রভু এই 
নিমিত্ত অতি গুহাতর তত্ব জীবের হিতার্থে প্রচাব কবিলেন- নামই সর্বস্ব, নামই 
ত্রঙ্গ ১ নাম ও ব্র্থ অভেদ জ্ঞান করো, ভবসাঁগর গোম্পদের ন্যায় পাঁব হও । কিন্তু 
চিত্ত শুদ্ধি ব্যতীত নামে রুচি জন্মে না। চিত্ত শুদ্ধির বহুবিধ উপায় শান্ত্ে নিক্মপিত 
আছে কিন্ত কলির জীব সে সকল পন্থা অবলম্বনে অপটু । পতিত পাবন গৌরাগ- 
দেব বলিলেন, জীবে দয়া বাখো, কোটী কোটা কঠোর তপন্তাব ফল প্রাপ্ত হইয়। 
চিত্তশুদ্ধি লা করিবে মাম ব্রক্গ অভেদ বুঝিবে, মানব জন্ম সার্থক হইবে। নাম 
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ধর্ম চারি যুগে বর্তমান থাকিলেও প্রচার ছিল না। পূর্ণত্রহ্ম মহা প্রভূ শ্ীচৈতনা- 
দেবের সময় হইতে ইহাঁর বহুল প্রচার ও নাম ধর্মের বিস্তার আরস হুইয়াছে। 
নামাবতার মহাগ্রভু গৌরাঙ্গদেব এই নৃতন নাম ধর্মের প্রবর্তক । ১৪০৭ শকের 
ফান মাসে অর্থাৎ ইং ১৪৮৫ অব্ষে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৫৫ 
শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খুষ্টাব্দে তাহার অন্তরধন হয়। 
«চৌদ্দশত সাত শকে জন্মে প্রমাণ 
চৌদ্ুশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তধণন।” ( ঠচতন্যচবিতামূত |) 

নাম ধর্মের প্রবর্তক শ্ীশ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রতুব ভাব ও প্রেম-লহরী পূর্ণ জীবনী সিদ্ধুর 
এক বিন্দুও আমিযে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি ইহা মনে 
হয়না। তবেকোনদিন যদি সাধু বৈষ্ণব ভক্তগণেব কপাকণা লাঁভ কবিতে, 
পাবি তাহ! হইলে সেই ক্পারত্েব প্রভাবে ভবিষ্যতে জীবনী ও শিক্ষা (সন্বদ্ধে 
বিদ্ভৃত ভাবে আলোচনা করিবাঁব চেষ্টা কবিব। গোঁরাঙ্গদেব ও [গীরধর্মের বিষয় 
আঁমূল অবগত হইতে যীহাবা ইচ্ছা কবেন তাহার! যেন কৃপাপুর্ববক “চৈতন্য- 
চবিতাঁমৃত” ও “চৈতণ্য ভাগবত” পাঠ কবেন ইহাই বিনীত নিবেদন । আমি ওধু 
এই বলি গৌবধর্ের তুল্য উদার মহান ধন্দ আর নাই। 

হাঘ়। হাঁর। দীনহীন অধম আমি, আমাব আপনাদের উপদেশ দিবার 
ক্ষমতা নাই, তবে গলললমীককতবালে অনুরোধ কবি, যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু তগ- 
বানের ভাগুটরে নাই, যাহা অতুলনীয়, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সহজ ও মনোরম সেই 
“নাম” আপনাবা করুন। আমাব পুনঃ পুনঃ অন্ুবোধ “নাম” করুণ। নাম 
করা অপেক্ষা প্রধান যজ্ঞ, মহা তপস্তা, প্রধান ব্রহ্গচর্ধ্য, প্রধান পূজা শ্রেষ্ঠ উপামনা 
আব কিছুই নাই) সকল দিকে দুষ্ট শূন্য হইয়া খেতে শুতে, :জাগিতে ঘুমাতে 
নুধামাথা হরিনামটা করুন। নাখের জন্য আসন প্রাণাদাম ভূতশুদ্ধি করন]াস 
অঙ্গন্যাস, কিছুই জাবশ্বক হয না। গঙ্গাজলের জনা কোন মন্ত্র শুদ্ধিব আবশ্তাক 
হয না কেননার্সে নিত্য শুদ্ধ, পনাম” তাহ! অপেক্ষাও শুদ্ধতর, গঙ্গার 
এন্ড দ্ধতর পবিত্রতা কেবল বিষুঃপদ স্পর্শ নিমিত্ত, কিন্তু নাম” যে গঙ্গা 
অপেক্ষাও অধিকতব পবিত্র সে কথ! গ্রুব সহ্য, তাহার জন্ত কোন বিচারের 
আবগ্তক নাই। অতএব পাঠক পাঠিকাগণ! সব ছেডে নামে মগ্ন থাকুন। 
নামই আপনাদের প্রকৃত পগ্1 দেখাইয়া দিবেন। কোনজপ সাহাযোব আবশ্কক 
হইবে না। অন্ধকারেব আলে! প্নাম”, হদয়ান্ধকারের মধ্যে পবিত্র নির্দিষ্ট পথ 
পনাম” কপ আলোব সাহায্যে দেখিতে পাইবেন। তাই বলি-_-“নাঁম” করুন, নাম 
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করিবার জন্ত কোন প্রকার পদ্ধতি ব! খস নিয়ম নাই, শুচি অণুচির 
প্রয়োজন নাই । যেকোন প্রকারে নাম গ্রহণ করুন, আব বাহার! নামে মগ 
তাঁহাদের সঙ্গ করুন, পবম কৃতার্য হইবেন, সন্দেহ নাই । 

“্ামতব্” কি বুঝিবাব বা! বুঝাইবার বস্ত? নামী শ্বরং বুঝাইযা না দিলে 
নামী শ্বনং হদঘে আবিভূতি হইব “নামতন্ব” বুঝিবাব জন্য হৃদয়ের তন্ময়ত্ব- 
ভাব জন্মাইর! না দিলে, আব কাহাব সাধ্য যে “নামভত্তত বুঝিতে পাবে 
বা বুঝাইতে পারে? দঘাল। প্রভৃ। শামতত্ব যে বাঙখুনোবৃদ্ধিব অগোচব, 
চিন্তার বহির্ভত, কল্পনাব হণীত! যাহাঁকে তুমি জানাও সেই তাহা জানে, 
যাঁহাকে তুমি বুঝাও সেই তাহা বুঝে ১ যাহাকে তুমি হজাইম[ছ সেই তাহাতে 
মজিঘ্াছে। নচেৎ তোমাৰ “নামতন্ক” কে বুঝিবে প্রত 1 এ অধম, ছর্াগা, 
পাপীর সাধ্য কি যে, ঝুঝিবে বা বুঝাঁইবে। তুমি বে গ্রভু পতিত পাঁবন! 
গতি মুক্তিব উপায়ও পতিতোদ্ধ!বেব ভাব চিবকাঁপই ভোঁমাব উপর। এক 
মাত্ত ভব্দ। তুমি প্রত ! হে সর্বনিয়ন্তা! হে জগদীশগব । তুমি না শিখাইলে 
আর কে শিখাইবে প্রভু! তাই কাতর কণ্ঠে নিবেদন তুমি অকৃল 
কাঁগারী, অনাথ বদ্ধ, “নামতত্ব* হদয়ঙ্গম করিবব উপান বিধান তুমিই কর 
দয়াময় ॥ 

কুপাময়। ভীব কিছুই ঢাই না_কেবল মীত্র তোমার সেই শক্তি চাই, 
ঘে শক্তিব বলে তোঁশাৰ “নামতদ্খ। আমার হৃদত্গন ত্য । দণাল। আমার 
আব কোন অভিঠাষ নাই, মাধ এই অভিলাধ, ঘেন তোনাৰ নামতন্বে চিরদিন 
মতি থাকে । 

নাঁমাশ্রয় বাভীত গতাস্তর নাই, নামাশ্রঘ কবিধা চলিলেই £প্রম আবে 
তাহাতে বিন্দু মাত সন্দেহ নাই, প্রেম আসিলেই প্রেমময় ভগবান দশন 
দিবেন। “নাম” ছাঁড়িলে চলিবে না, সব্ব্থণ সর্ব অবস্থায় নামটা স্মরণ থাঁক। 
চাই, নতুবা কেন সন্ধান মিলিবে না। নাম সৎ, নাম চিৎ, নামই আনন্দ। 
নামেব দ্বারাই সচ্চিপ্পানন্দ প্রেমেব বিকাঁশ সর্বত্র | পুজাপ।দ, প্রেমিক ভক্ত- 
উুচীমণি সাধক অ্রেষ্টেব, উক্তি ₹ 

“অনন্ত কৃষ্ণের নাম অন্ত মহিমা । 
নারদাদি দেবগণ দিতে নাঁবে সীম! ॥ 
নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সাব। 
অনস্ত কষ্ণের নাম মভিমা অপাঁব ॥ 
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শতভার স্থব্ণ গোকোটি কন্ঠ দান। 

তথাপি না হয় কৃষঃ লীমের সমান ॥ 

যেই নাম সেই কৃফণ ত'? নিষ্ঠা করি। 

নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥ 

গুন শুন ওরে ভাই নাম সঙ্কীর্তন। 

যে নাঁষ শ্রবণে হয় পাঁপ বিমোচন ॥ 

কষ গ্রাম ভজ জীব আব সব মিছে। 

পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥ 

রুষ্ণ নাম হরি ন।ম বড়ই মখুব। 

যেই জন কুষ্ণ ভজে দেই সে চতুব্‌ ॥” 

আমাঁহেন দীন হীন অুর্থেব একান্ত অনুরোধ আপনীবা সর্ধাশ্রয়-_পরিত্যাগ 
কবিগ! নাখাশ্রয় গ্রহণ করুন। আপনাদের ভয়ই বা কি--ভাবনাই বা কি? 
নাম কবিলে ভবভয় দুর হয়__এহিক ভয় কোন ছার। দয়াল, বাঞ্ছা- 
কল্প£রু আপনাদেক সমস্ত বাঞ্চ! পূর্ণ কবিবেন-যেন নাম বিশ্মরণ না হয়। 
নামকাবীর ভদ্র জন্মায় এক্সপ ভব আজ পর্য্স্ত শি হয় নাই-_মাঁভৈঃ। 
আহ1। আহা! নামাশ্রয়ে কি আনন্দ, কি শাস্তি তাহা! প্রকাশ করিবার 
ব! বুঝাইবাঁব যোগ/তা মামার *নাই। এসব জিনিস বাক্য দ্বার৷ বুঝাঁন বা 
লেখনীব দ্বাঝ্স প্রকাশ কবা যায না। একমাত্র সাধনের দ্বারাই ইছ। প্রস্ফুটিত 
ও অনুভূত হয | জন্মান্ধকে কি কখনও কোন দূ বসন্ত 9 কারুকার্য। উল্লাহরণের 
বাব! বুঝাঁন যাঁয়? চিনিব মিষ্টত্ব কি ভাষায় উপলব্ধি হয়? অসম্ভব । নামাশ্রমের 
আনন্দ ও শান্তি বুঝানও ওজপ। তবে ভ্রাতবন্দ! নাম করুন-নামে মগ্ন 
হউন, অচিরেই সমস্ত উপলব্ধি হইবে। 
নাম সর্বত্র । আকাশ বাপিয়া নাম, হৃদয় ভরিয়া নাম, অন্তরে বাহিরে 
নাম,-_এই কথাই সর্ব শাস্ত্রে প্রকাশ। সাধু মহাজনদিগের নিকট এই কথাই 
শুনি-_-তথাপি আমাদের চৈতন্ত কোথায়? আমরা মিথ্যা অসার পদার্থেই 
সর্বদা মগ) প্রকৃত সতা, বিশুদ্ধ সর্বহখকর নামকে অন্তর হইতে অন্তরে 
রাঁখিয়াছি। হায়রে মানব । ইহ অপেক্ষা আর আশ্চ্যয কি আছে? “কিযাশ্তর্যয 
ক্রমশঃ 


০৩ 


্ীস্রীনিত্যাননদস্তব । 


(শ্রীযুক্ক যদুপতি দাস লিখিত ) 


একচক্রানুধাকর হাঁডাহস্তভ | 
পল্মাব্তী কুমাৰ কূপ গুণ সু ' 
প্রেমভক্তি প্রকাঁশিতে কলিযুগে । 
অবতীর্ণ হইলেন মহা প্রভু মাঁগে। 
মহাজনগণ বলবাম গণে। 
নিত্যাননা দয় কর দীন হীনে। ১। 
অভিমান শন্ত নগবে নগণর'। 
বিলাইল প্রেষনধা সবাকাবে ॥ 
জাতি না বিচাবি শুদ আচগ্ডালে। 
প্রেমে মত্ত প্রভূ তুলে লন কোলে ॥ 
হেন গ্রত্‌ ভজ সদানন' মনে । 
নিত্যানন্দ দয়! কর কর্ম হীনে ॥ হ। 
ছুটী বাহু তুলে নাচে হরি ঝলে। 
ভ(মে বক্ষঃহ্থল স্দা তশ্রু জলে ॥ 
শত কোটা চাদ ঘেন ধবাহলে। 


গোরা প্রেম মত্ত গ্রভু ধীবৰে চলে ॥ 
সবারে ঘবাবে যাঁচে কিবা প্রেমধনে। 
নিত্যানন্দ দছণ। কর জ্ঞান হীনে ॥ ৩। 
বস্থু জাহুবা-জীবন সবর চিত। 
পতিত তাপিভ ডাকে অবিরত ॥ 
লয়ে পাপবাশি যাচে নামাঁমৃত । 
বলে "গাও সবে হরি নাম গীত ॥ 
ভব ভয় যাবে হবি নাম গুণে।” 
নিত্যানন্দ দয়া কর ভক্তি হীনে ॥ ৪॥ 
দীন হীন উদ্ধাবিতে অবতার । 

হেন প্রভূপদে মতি কব সাব ॥ 
অনায়াসে ভবপাঁবে যদি যাবে। 
ব্রিতাপে তাপিত যদি নু! হইবে ॥ 
লওবে শরণ তাহার চবণে। 
নিত্যানন্দ দয! কব গুণ হীনে ॥ ৫ 


কৎস 
( পণ্ডিত প্রযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ব লিখিত) 


প্রথমেই জ্রীম্তীগবা ভব বর্ণনা অন্ননাবে কংসেব কথা বলিতেছি। নিত্য ক'স 
একটি ভন্ব ঝা চৈতন্তেব একটি অবস্থা, আমাদের প্রত্যেককেই একদিন না একদিন 
এই আ্বস্থা অতিক্রম করিতে হইবে। সকলের বয়ংক্রম সমীন নহে, কেহ হত 
অতিক্রম করিয়াছেন তীহাঁব চরণে গ্রণাম। কেহ হয়ত এখন কংসবাজো 


কার্তিক ও তগ্রহায়ূণ ১৩৩২ ] কংস ৬ 
পাপা 
অবস্থান করিতেছেন। আবার অনেকে এখনও এতদূর আসেন নাই। এখনও 


থা ক্ন্মান্তরের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। তাহার পর এই কংসের নিট 
আসিবেন; এই নিত্যকংস। যিনি প্রকট বা ইতিহীসিক কংস তিনি এই নিত 
কংসের ঘনীভূত মূর্তি বা স্থুলপ্রকাশ। শ্রীমপ্তাগবত ব! ভারতব্ষায় লীলাবাদ 
আঁলোচন! করিতে হইলে এই সুত্রটি সর্বদাই ধরি! থাকিতে হইবে, নতুবা পদ্- 
থঙ্গন বা ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যন্ভাবী। এইজন্য ইহা স্মরণ কবাইয়! দিয়! আমরা 
শ্রীমগ্ভাগবতের বর্ণনান্রল্রবে কংসেব কথা বলিতেছি। 
ংস বাঁজপুত্র। প্রথম যখন তাহাব সহিত দেখা হইল, তখন সে মননোক 
নহে, বরং সাঁধাবণ সাঁংসাবিক হিসাব সে ভীললোকই। দেবকী তাহার ভগিনী, 
সহোদরা নহে, তবে সম্পর্ক নিকট । বস্থদেবেব সহিত দেবকীব বিবাহ হইয়াছে, 
সমারোহেব বিবাহ ' আজ বিবাহের পবধিন, খুব ঘট! কবিয়া বন্থদেব নববধূকে 
লইরাঁ বাঁডী যাইতে,ছন। সঙ্গে বু লোকজন, ্বর্মমালায় অলঙ্কৃত চারিশত হস্তী, 
পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ, বিবিধ ভূষণে ভূষিত ছইশত দালী এতগ্বাতীত 
বিবিধ বাগ্াভাু, শঙ্ধ, তুর্ঘয, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত হইতেছে । বিশাল 
সমাবোহপুরণ শোভামীত্রা । সকলেই আনন্দিত) অগ্ঠান্ত সকলের গায় কংসসেরও 
হাদয় আজ আনন্দে পরিপূর্ণ 
দেবকী ও বন্থদেব বে বৃহৎ *ও সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়াছেন, কংস 
সেই রথে সাবী হইয়। অশ্বের লাগাম হস্তে রথ ঢাল্গনা করিতেছে । পরমাননে 
চলিতে চশিতে অকন্মাৎ এক দৈববাঁণী হইল । দৈববাঁণী কংসকে সন্ষে।ধন করিয়া 
বলিল__ “ওরে মূখ, আজ তুই তোর যে ভনীকে আদব করিবা রথে তুলিয়া নিজে 
বথ চালাইয়! লইয়। যাইতেছিস্‌,তৌব এই ভশ্মীর অষ্টযগর্ভে যে জন্মগ্রহণ করিবে 
সে তোব হত্যাকারী ।” ক্রমসন্দর্ত টীবায় বলা হইয়াছে “শক্র জনযঘিত্্ী-বছনাৎ 
স্বমরণাজ্ঞানাচ্চ মূর্খ ঃ 1” নিজের শত্রর জনদিত্রীকে বহন করিতেছিস এবং নিজের 
মরণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র জান নাই অতএব তই মুর্খ । 
কংস এই দৈববাণী শুনিল। ক? যাহ! করিপ্প তাহা সকলেই জানেন, কিক 
সে কথা এখন থাকুক। প্রথমে মামাদেব চিন্তা করা যাউক, কংস যখন মানব, 
তখন তাহার কি কর! উচিত” কংস এই দৈববাণীর ব্যাপারটিকে যত গয়ানক 
বলিয়া মনে করিল, বাস্তবিক তাঁহা তত ভয়ানক নহে। একথা বন্গদেব কিছুক্ষণ 
পরে কংসকে বুষাইয়। দিবেন । এই দৈববাণী শুনিরা কংস ষদ্দি ভাবিতে পাঁরিত 
ষে“দেবকীর অষ্টম গঙের সন্তান আমাকে হত্য! করিবে ! সে অনেকদিনের 
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কথা) আমি ধখন দেহধারী, আমার যখন এন্ম হইয়াছে তখন আমাকে মরিতে 
হইবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে প্রকারেহ হউক মৃত্যু অবগ্মাবী। দেবকীর 
আৈ গর্ভের পুত্র আমাকে হতা৷ করিবে দে জন্ত দেবী কি করিবে? তাহার 
অপরাঁধ কি? সে বালিকা, বিবাহের পর পতিগৃহে যাইতেছে, আজ এই আনন্দের 
উৎসব! দৈববাণী যাহা বলিলেন, তাহ! যদি সত্যও হয় তাঁহ! হইলেও এখন সে 
সম্বন্ধে কিছুই করিবাব নাই। তাঁহার পব দৈববাণী। ভবিষ্যতের কথা। সত্য 
কি গিথ্যা কে বলিতে পীরে ?” এইরূপ চিন্তা করিয়া কংঘ্া ধীরচিত্তে এই দৈব- 
বাঁণীকে আপাততঃ অনায়াসেই উপেক্ষ। করিতে পারিত। কংস যদি তাহা 
করিতে পারিত তাঁহ। হইলে কংসের জয় হইত। কিন্তু তাহ হইল না। 

কংস অন্ত প্রকার চিন্তা করিল। আব কংমেব যে চিন্তা তাহাকে চিন্তা না 
বলাই সঙ্গত। টৈববাণী শুনিয়া কংস উত্তেজিত, আঙ্মহারা ও অধীর হুঃয়। 
উঠিল। তাহাঁৰ মনে এই প্রকারের একটা চিন্তা উঠিল-_-"আমি?” "আমি 
মরিব!” হায়হায়! সেকি নিবানন্দ। সেকি ছুঃখ! আমি মবিতে চাই না। 
"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভূবনে *** আমি বীচিবাঁরে চাই ।” “দেবকী। '” 
“দেবকীর পুত্র আমায় মারিবে? আমার হত্যাকারীর জন্ম হইবে দেবকীব গ্ভে ! 
দাড়াও দেবকীকে মারিয়া ফেলিতেছি, দেখি আগার মরণ কি প্রকারে কোথা॥ 
জন্মগ্রহণ করে!” ইহাই কংসের চিন্তা । খেষ সময় কংল ধবিল, দেবকী যেন 
বৃক্ষ, আর আঘার যে মৃত্যু সে যেন এই বৃন্ষর একটি ফল। আজ যদি মামি এই 
বৃক্ষকে ন্ট করিয়া ফেলি, তাহা! হইলে হে আমার মরণ! তৃমি জন্মাইবে কি 
করিগা? তুমি জন্মাইবার গাছ না! পীইরা। নিরুপায় হইয়! ফিরিয়া যাইবে, তাঁহার 
ফলে আমি অমর হইব । 

এইকপ চিন্তা করিয়। কংস এক নুশাণিত খড়গহস্তে লইয়া দেবকীর চুলের মুষ্টি 
ধরিয়! তাহাকে হত্যা! কবিতে অগ্রসর হইল। নিকটে ও চতুর্দিকে যাহারা 
দীড়াইয়াছিল তাহারা কিংকর্তব্য বিমুঢ হুইরা পড়িঘাছে। কাহারও মুখে কথা 
নাই, অসহাঁয়া দেবক্ধী থর থব কীপিতেছে, বনুদ্দেবও বীর, কিন্তু তিনি 
দৈহিক শক্কির বীরত্ব প্রকীশ করিলেন না, তিনি নিম্ষমধ্যে কংসের হাত ধরিয়া 
তাহাকে নিবারণ করিলেন ও অনেক জ্ঞান্গর্ভ কথা বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে 
লাগিলেন । 

স্দেব যাছা বলিলেন তাহা অত্যন্ত গভীরার্৫থ পুর্ণ, তাহার ভাঁৎপর্যা আলোচনা 
করিলে কংস কি তাহ! অতি স্ুন্দররূপে বুঝিতে পারা যাইবে । তিনি প্রথমে 
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কংসের প্রশংসা করিলেন, তাহাকে বলিলেন--“তুমি বীর, তোমার গুণ 
'প্রশংবনীয় তুমি ভোঁজবংশের যশস্কর |” বস্দেব মিথ্যা বলেন নাই বসুদেব 
চাঁট,বাক্য বলেন নাই, * বহ্ুদেবের দেখিবার প্রণালী সাঁধাবণ মামষেব দেখিবার 
প্রণালী হইতে পৃধক। আস্মুন, আমলা বনস্থুদেবেব চক্ষু ও হদব লইয়া বন্ুদেবের 
কথাগুলি আলোচনা কবি। 

কংস বেচারা বাঁচিতে চান! মৃতাব যাহা যাহা শিদান সে শাহাব ষুলোচ্ছেদ 
করিতে চাঁধ! ইহষ্কতে হাহাঁব অপবাধ নাই, তবে বেচারা অজ্ঞান, সে কিছুই 
জানেনা, কিকবিলে সতা সতা অমবতা' লাভ করা যায় তাহা! সে জানে না। 
তাঁহাব অমৃত পিপাসা! প্রশংসনীয়, তবে অজ্ঞান বলিয়া অমুতলাতেব প্রকৃত উপায় 
কি, তাহা দেজানে না ইহাই তাহাঁব অপবাধ, অজ্ঞানতাই এই অপরাধের হেতৃ। 
সুতরাং তাহাব উপব রাগ করিযা কি হইবে 2 বরং তাহাকে ভালবাঁসিয়! বা 
তাহার মন্তবেন অন্তরে যে ভাল জিনিষটুকু মাছে মেইটুকু দেখিয়া তাহাকে তাহার 
অধিকারান্ষ্যাঁদী স্থপথ প্রদর্শন করাই উচিত। বস্দেব তাহাই কবিলেন। 

তাঁগাব গব বন্দে ক'সকে বুঝাইলেন যে, এই সংসারে মৃত্যুই সর্বাপেক্ষ 
ঞুব। দেহেব জন্মের সহিত মৃত্যুাবও জন্ম হয়, সুতরাং ভাই কংস ! আজ যদি 
তুমি দেবকীকে মাবিয়াই ফেল, তাহা হইলেও তুমি মৃত্যুব স্ত হইতে পরিজ্রাণ 
পাঁইবে না। 

শ্রীমতাঁগবতেব দশম ক্ষন্ধেব প্রথম অধায়ে ভরিংশৎ শ্বোকেব তাঁৎপধ্য এই-- 
দেখ ভাই কংস' আমাদের সকলের বাঁচিয়া থাকিবাঁব ইচ্ছা, তোমাবও সেই ঈচ্ছা 
আছে, ইহা দোষে নয়, ইহা প্রশ"সার , কিন্তু একট! কথ! ভাবিদ। দেখিতে হইবে। 
কে চিরদিন বাচিতে চায়? 'দেকি এই দেহ? না তাহা নতে। একট! 
ষ্টান্প দেখ, আমাঁকাশে পূর্ণচিন্দ্রের উদর হইয়াছে, নিয়ে একটী সরোবরে 
তাহার প্রতিবিশ্ষ পবিয়াছে, সবোববেন জল বাতাসে কীপিতেছে বলিয় 
প্রতিবিশ্বটিও ব্ডই অস্থিব, কেবলই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, একজন লোক 
সরোবরের জলে চাদেব ছবি পড়িগছে তাই দেখিতেছে। সে লোকটা এ 
প্রতিবিত্ব দেখিঘ বডই কষ্ট পাইতেছে। তাহার মনের ইচ্ছ! শির পূর্ণচন্্র 
দেখি, কিন্ত সরোবরের বুকে প্রতিবিষ্ষ ছবিটী কিছুতেই স্থির হইতেছে 
না, কিছুতেই- পুর্ণাঙ্গ হইতেছে না, কেবলই ভাঙ্গিয়! ভাঙ্গিঘ্া যাইতেছে । 
সেই লোকটী একবার চানের ছবিকে, একবার সরোববকে একবার সেই তরঙ্গ 
গুলিকে কাতর স্বরে অনুনয় করিয়া] বলিতেছে--ও সরোবর, ও তরঙ্গ, ও চাদ 
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স্থির হও, তোমাদের পাছে ধরি স্থির হ%। আমি পুরণ অচঞ্চল চীদ চাই। 
অনেক অনুনয় করিষা কিছুই হইল না, তখন করুণ বসের অভিনয় ছাড়িয়া ও 
লোকটী বীররসের অভিনগ আবস্ভ করিল অর্থাৎ একগাছি লাঠি লইয়া 
ব| তববারী লইয়া সরোঁববকে আঘাত করিতে কাঁগিল, তাহাতে ফল বিপরীত 
হইল অর্থাৎ গ্রতিবিদ্বের চাঞ্চল্া না কমিয়া আরও বাডিযা গেল, এখন 
উপার ফি? 

উ লোঁকটার মনে টাকে পূর্ণাঙ্গ ও অচঞ্চল অবস্থায় ছেখিবাঁব বা পাইবার 
ইচ্ছা জাগ্রত হইবাঁব পুর্ব হইতেই চাদ আকাশে পুর্ণণঙ্গ ও অচঞ্চল অবস্থায় 
বলিয়া রহিয়াছে । এমন কথাঁও বলা যাইতে পারে যে, চাঁদ ক্াকাশে 
পুর্ণাঙ্গ ও 'অচঞ্চল হইয়া বসিয়া আছে বলিফাই & লোঁকটান মনে অচঞ্চল ও 
পুর্ণাঙ্গ দেখিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে নতুবা তাভাব মনে এ প্রকারের ইচ্ছারই 
উপগম হইত নাঁ। এখন প্োোকটী কি কবিবে? সে নীচেব দিকে চা কেন? 
এ যে ছাঁথা, এ যে সংসাব, ইহাঁতো স্থির হইতে পাবে না। আঁগুনকে যদি 
কেহ বলে--ভাই আগুন, তুমি শীতল হও, তাহা হইসে আগুন বলিবে--ভাঁঈ, 
যদি শীতল হই তাহা হইলে আমি যে মাগুনই থাকব না। তেমনই সংসাবকে 
যদি কেহস্থির হইতে বলে তাহা হইলে সংসাঁব বলিবে, স্থির হইলে আমি 
যে সংসারই থাকিব না। তেমনি ভাই কংস, ক্ভুমি বীঁচিতে চাও খুব ভাল, 
কিন্তু শরীব লইয়াতো ধাঁচিবে না। শবীলেব স্বভীবই শীর্ণ হইয়া ধ্বস 
হওয়া । 

বঙ্গুদেব কংসকে নীন! গ্রকাবে বুঝাইলেন। কংস অবশ্য বস্থদেব্র সমুদয় 
কথা হুঝিল না । বন্থদেবেব কথ! সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পাঁবিলে কংন আব কংস্ই 
থাঁকিত না। সীধাঁবণ অভিধানে “কম” ধাতু হইতে কংস পদটা নিম্পন্ন করা 
হইয়াছে, কিন্ত বৈষ্ণব তোষণী টাকায় বলা হইগাছে “কসি” ধাতু হংতে কংস 
পঞ্ননিশ্ন্্র হইয়াছে । “কসি ধাঁতোঃশীতনার্থত্বাৎ” শাতন শব্দেব অর্থ বিনাশন , 
নিজে বীচিবার জন্ত যে জগতকে বিনীশ কবিতে চীয় সেই কংস, সুতরাং বস্থু- 
দেবের উপদেশ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কবা কংসের পক্ষে অলস্তব। 

বন্ুদ্বেব সর্বশেষে বলিলেন, “দেখ ভাই কংস, তুমি উদ্দি হইও না । 
দেবকীর পুত জম্মাইলে আমি সেই পুত্র তৌমার হস্তে সমর্পণ কবিব, তাহাকে 
লইয়! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কবিও । 

বন্ুদেবের কথায় কংস দেবকীকে হতা করিল না। এইবার কসর 
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অবশিষ্ট কথ|। সংক্ষেপে বজিতেছি। মাত দশমাস দশদিন সন্তানকে গর্ডে 
ধাঁবণ করিয়া! অকথ্য প্রসব যন্ত্রণা সহা কবার পর সেই সম্তানটাকে প্রসব 
করিযাছেন। হুন্দর সুকুমাৰ শিশু, যেন নন্দনেব বিকশিত পাঁবিজীত ফুল, 
দেবতার আশীর্বাদ-_অতীত শতজন্টের তপস্যার ফল যেন মুর্তিমান হইয়া 
কোল আলে! কবিয়্া আসিফ উপস্থিত ভাঁব-স্তিমিত নোত্র নবীনা জননী শিগুর 
সুখের পানে চাহিয়। আছেন । শিশুর নযনে বৈকুঠেব অগ্লান জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া 
জননী পুলকে শিহরিয়। উঠিতেছেন। এমন সময নিষ্ঠুর কংস আসিয়া মায়ের 
কোল হইতে সেই শিশুটাকে বজ মুষ্টিতে কাড়িয়া লইয়া শাণিত তরবাদির আঘাতে 
তাহাব শিবচ্ছেদদ কবিতেছে। নিম্মল সুন্দব শিশুব শোৌণিতে পৃথিবীব বুক 
ভাঁসিয়া গেল। আব জননী--“হা পুত্র । হাঁ বিধাতঃ 1” এই বলিয়া সংজ্ঞাহীন 
হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। “হায় কংস'*কি করিতেছে? এ শিপ 
তৌমাব কি কবিযাছে ?” কংস বলিল “এ শিশুযে নির্দোষ তাহাতে। আমি 
জানি কিন্ধ আঁমকে তো ঝাঁচিতে হইবে ?% আচ্ছা, পার যদি বাঁচো। 

দেবকী ৭ বসুদেবেন স্তাঁদ ধন্মপবাধণ আর কেহ নাই।তাহাবা স্বপ্পেও 
কখন শক্রন অনিষ্ট চিন্ত! করেন নাঁ। তাহাবা সর্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিহ্বল, 
লিশ্ব কল্যাণ বাতীত তীভাঁদেন আকাখাব দ্বিতীম বন্ব নাই! তীহাদের চত্যপদ 
শৃঙ্খলে বন্ধন কবিয| কংস তাহাদেব ছুই জনকেই অন্ধকাঁবম্য কারাগারের কক্ষে 
বন্দী কবিঘা*বাখিযছ। “ভান কংস। কি করিতেছ, উত্কারা পরম সাঁধু ইহাকি 
তুমি জান না 7” কণস বলিল “উভাঁবা সাধ এবং নিবপধাঁধ তাহাতো বেশ তাল করি- 
যাই জানি, কিন্ত আমাকে তো ঝাঁচিতে হইবে ৮ আচ্ছা বাপু, গার যদি বাচো ! 

প্রেই কংস। নে এই দেহ লইদ| বাঁচিতে চাদ । কেবল দেবকী বনুদেবের 
সম্তান্‌ নয়, বাজে যত ছেলে কাহাবও নিস্তার নাই । পিতা কাদিতেছে, মাতা 
কীদিতেছে, গ্রামে গ্রামে-ঘবে ঘবে হাহাকার উঠিশছে । নিরপরাধ শিশুগণকে 
ছলে বলে কৌশলে বিনাশ করিতেছে । কত পিতা মাতার নঃনের তারা, কত 
বংশের একমাত্র প্রদীপ নির্বাপ্ত হইয়া গেল। কেন” কংসকে বাঁচিতে 
হইবে । ইহাঁরই নাম কণ্স। 

রাজোর নিরপবাধ শ্রিশুগণকে হত্যা! করিয়াই কংস প্রতিনিবৃত্ত হইল না। 
যাহারা ধর্মের অনুষ্ঠান করে, ভাহদেব উপরও অত্যাঁচাব করিতে লাগিল । ব্রাহ্মণ, 
গো, তগস্া, যজ্ঞ, সকলেরই উপর সন্দেহ | দধালু, পরোপকায়ী, সত্যবাদী, ব্র্গচর্য্য 
পরায়ণ মনুষ্যের নিল্ির নাই, এই কংসের ম্বভাব। 
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কণ্ন বীচিতে চায়। তাহাতে আপৰি নাই, সকলেরই খীচিতে চাওয়া উচিত । 
কি্ব দেহাত্যবাদী, ইন্দ্রিয় সর্বস্ব কণ্ন এই দেহ লইয! হ্জয়ের ভোগেরজন্ত 
ধীচিতে চান এই ইচ্ছা পৃবণের জন্ত সে এক দিকে আব জমগ্র জগত এক 
দিকে । কিন্তু তাচাতে তাহ।ব দৃকৃপাতি নাই । ইহাই কংসের তত্ব। 

মরণকে স্বীকার বিয়া বৈবাঁগোব পণ অবনম্বণ কবিবে যে সেই অমুতলাত 
করিবে। সে-ই লীলা দর্শন কবিবে, কিন্তু কংস টববাঁগ্য বোঝে না। আঁজ যদি 

(সেব কোন অনুচব আমদের এই তাবতবর্ষে লোক শিক্ষকের আমনে বলিতে 

পারিত তাহা হইলে দে আগাদিগাক বুঝাইয়] দিত যে, বৈবাঁগোব সাধনা করিয়াই 
ভ/রতের এই ছুর্দিশা। অতএব টৈকাগা সাধন দেশ হইতে উঠাইঘা দা9.। দেশের 
পোককে ভোগ পবাদণভাব দীশিতকব। তাজ যদি কংদেব কোন অনুচর 
আমাদের দেশে দার্শনিক পঞ্ডিত হইযা জন্মগ্রঙ্ণণ কবিতেন তাঁহ। হইলে তিনি ষজ্জ, 
তপস্তাদি অনুষ্ঠানগুলি লইয়া বুথ সণয় নষ্ট কবিতে নিষেধ কবিতেন। আজ 
যদি কেন কণসেব অনুচব আমাদেব দেশে মাঁপিক কাগজের কর্ত। হইয়া! আঁসিত 
তাহা] হইলে অবতাব বাদ ষে মিথ্য।_-অসাঁধাবণ মীমুষ বলিয়া যে কোন জিনিষ 
নাই, আমাঁদেব মত সাঁধাবণ মাম্ষেই সমস্ত ব্যাপার চালাইতেছে ইহা আমাদিগকে 
বুঝাইয়া দিত। প্রকৃত কথা এই, কংপ তিনটা জিনিষ বুঝিত না) প্রথমতঃ 
সেবুঝিতনা থে আমার যাহা ভাললাগ তাহাই অন্ুতত্রন কবিলে চলিবে না 
বিবেক ও বৈবাগোর ছাঁবা ইন্দ্রিয় ও মন জয় কবা আবশাক নতুবা সতোর সহিত 
পরিচম় হইবে ন' । কংদকে কেহ মুর্খ বিবেচেন| কবিবেন না। কংস দ্েবকী ও 
বসগদেবেব সন্তানগ্ুলি একে একে বিনাশ কবিফা শেষে তাহাদের বেশ দার্শনিক 
পণ্ডিতের মত এক বক্তৃতা! শুনাইয়াছেন। অর্থাত ইন্দ্রিয় ও দেহেব ভোগেবজন্ত 
উন্মত্ত কংস--কিন্থু দে কথ! বলে দার্শনিক পণ্ডিতের মত। 

দ্বিতীয়তঃ কংস বোঁঝে না যে, এই জগৎ কেবল আমাদের মত মানুষের খেয়ালে 
দ্বাবাঁই চলে না। দেবতা সত্য, খধি সভা, পিভৃলোক সত্য । তাহাদের একটা 
শীসন আছে । মাঁগ যজ্ঞ ক্রয় কর্ম ব্রত তপন্তা! প্রস্থতি ব্যবস্থাগুলি এই দেব 
শীলনে আনুকূল্য কবিবাব জন্তই প্রব্ঠিত হইয়াছ। এই দেব শাসনের বিরুদ্ধে 
যাইবার কাহীরও শক্তি নাই । কাব এই দেশ শাসন সত্যেব উপর প্রতিষ্িত। 
মানবের আধ্যাত্মিক ক্রম বিকাশ এই শাসনের তন্বর্তনের বারা সাধিত হইয়| 
থাকে। ইহাই সনাতন বাবস্থা । প্রতাঙ্গবাঁদী বা জডবাদী মান্্ধ অহঙ্কারের 
দ্বারা চালিত হইয়। ইহার বিরুদ্ধে দাডাইতে চাহে কিন্ত দীডাইতে পারে না। 
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তৃতীয় কথা, ভগবংশক্তিন বিশেষ আঁবিরাঁব ইছাঁও কংস বোঝে না। কংসের 
চরিত্রে এই তিনটা অভাব। ১। বৈরাগ্য ২। অবতার বা ভগবদাবিতাব 
৩। দেবশাঁসন বা যাগ হঞ্ঞ জিনাকর্্ম প্রভৃতির উপযোগিতা | কংল বাচিতে চায়, 
দেহ ও ইন্জিয় লইয়া, কংস জয়ী হইতে চায় বিশ্ব-বাবস্থার প্রতিকূল ধাড়াইয়। । 

ভাগবত পাঠে জান! যাঁব বেদবাদী ব্রাঙ্গণগণ বৃন্দাবনের অন্তরায়, তীহাদের 
মধ্যে তৃতীর লক্ষণটা আছে কিন্তু প্রথম ছুইটী নাই। আর দেবগণের মধ্যে কেবল 
বৈরাগ্য নাই অপর দুইটা আছে এবথা আমরা পয়ে আলোচনার চেষ্টা করিষ। 

কংসের একট! পবীক্ষা হইগ়াছিল। দৈববাদীই সেই পরীক্ষা । আরা 
বলিয়াছি কংস সেই পবীন্ধায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সেই পরীক্ষাটী কি 
একটু ভাল কবিয়! ভীবিয়া দেখা যাউক। ্‌ 

আমি আঁর আনন্দ এই ছুইটা জিনিধ আছে । প্রত্যেক মানুষের বা প্রত্যেক 
সাধকেব নিকট পুনঃ পুনঃ একটা প্রশ্ন আসিয়া উদ্দির্ত হয়। প্রাপ্নটা এই আনন্দে 
আমি না! আমাঁতে আনন্দ, কাহাব জন্ত কে? আমার জন্ত আনন! না আনন্দের 
জন্ত আমি? যে বলিবে আমাতে আনন্থ বাআমাব জন্তই আনন্দ সে যাইবে 
'অতস্কাবে বা কংসপুরে । যে বলিবে আননের জন্য আমি ব! আনন্দে আমি সে 
যাইবে প্রেমে বা বুন্দীবনে। কংসকে যখন টদববাণী বলিল যে, কংস তুই মরিবি, 
কংস তখন বিবাছেব শোভাযাত্রাষ অন্য সকলের সঙ্গে মিশিরা অর্থাৎ আপনাকে 
ভুলিয়৷ আনন্দ ভৌগ কবিতেছিল। কিন্তু দৈববাণী গুনিবামাত্র কংস ভাঁবিল 
আমি মবিব। তবে আনন্দ থাকিবে কোথায়? এই চিস্তাতই কংস পরাস্ত 
হইল। যদি সেদিন বলিতে পারিত জামিতো। মরিতেই আসিমাছি! একথা 
বলিয়। ভয় দেখাইতেছ কেন? আমি মবি তাহাতে কতি নাই আনন্দ জয় যুক্ত 
হউক তাঁতা হইলে কণস জয় যুক্ত হইত। 

এইবাৰ কস বেচারাব আনৃষ্টের কথা ভাবুন। আনন্দ আঁসিলেন তিনি 
বুন্দাবনে নন্দেব নন্দন | চেতন অচেতন পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ কেহই বাদ যার 
নাই সকলেই অমৃত লীভ কবিল কিন্ত কংসের অদৃষ্টে লাভ হইল কি? মৃত্া। 
আ্মবা যেন কংসের হস্তে পবিত্রীণ “বই | আমরা যে আনন্দের জন্য তাঙাঘেন 
বুবিতে পাবি। আনন্দ আমাঁদেব নঘ আমর! আনন্দের এইটুকু যেন বুঝিতে 
পারি। 


শ্রীকঞ্ণের বাশরী 
(শ্রীযুক্ত নিখেশ্বর দাস বি, এ, লিখিত ।) 


ঠানুন্দবের বিশ্ববিমোহন ব'শীববেৰ 'অতাদুত শক্তি মাঁধুবিব কথ! সকলেই 
বলিঘা থাকেন। সকলেই বলেন শ্রীকৃষ্ণের ব'শীনিনাদে চবাঁচব সগ্ধী। “কষ 
কথা”ব রুবি বাশরীর গুণ গাহিয়াছিলেন-_ 


রুষেব বাশবী ববে, কে আব ঘকোনত ববে, 
বালবদ্ধ সবাই অজ্ঞান । 

তুচ্ছ কবি গৃহকাজ, কুলবালা পথ মাঝ 
কবে নো কুষ্তরূপ পান । 

গুণ বশীব স্বব) বনভূমি নিকুষ্তন, 

তরু লত। শুনে একমনে | 

বিহঙগ নীরব বহে, যমুনা উজান বহে, 
কেবা মুগ্ধ নয ত্রিভূবনে | 

মধুর মুরলী ভান, স্রবব মজাঁব প্রাণ 
মুগগণ শিম্পন্দ নিশ্চল। 

বাশবীব স্ববাল[পে, প্রেমেতে বন্দব কপ, 
চবাচব প্রেমে ঢলঢল ॥ 

ভুজঙগ শাল তরি, ভিংসাভাব পবিহবি, 
কৃষ্ণরূপ গুণে মুগ্ধ হয়। 

বাখাল বালকে হাসে, জগত আনন্দে ভালে, 
ভাঁবে গলে ভাবুক হদঘ ॥ 


আমি শুনিয়! বিস্মিত হইলাম, কিন্তু বুঝিলাম না “মধুব মুবলী তানে” অগ্য(পি 
বিশ্ব বিমুগ্ধ হইতেছে। কিন্তা এ ত্রিদিব বাঞ্চিত বংশী এক্সণে নীবব। 
জ্ঞানীর বলেন শ্তামেব বংশী কখন নীরব নহে--উহা প্রতিনিয়ত বিশ্ববহ্গাণ্ড 
নিনাদিত হইতেছে। ছাপ যুগেব শেষাংশে শ্রামসুন্দবের প্রকট নীলা যে বংশী 
বন্দাবনের বনভূষি মুখবিত করিযাছিল-_যমুনা পুলিনে, নিস্তব্ধ নিশীণে যে বংশীর 
মধুর আলাপ ব্রজবাঁলাকুলকে আকুল করিয়াছিল, সেই বংশী, সেই মোহন নিনাদ, 
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রি ৯১-০০০০০5০ 

প্যাহা কাঁণেব ভিতর দিয় মরমে পশে” তাহা নাকি অন্তাপি শ্রভ হয়। শুামের 
বাঁশী যদি অগ্তাঁপি বাজে তবে আমি তাহা শুনিতে পাইনা কেন? আমার কণ 
কি তবে বধিব হইয়|ছে ? হামসুন্দরের মোহন বংশীধ্বনি শুনিবার পবিত্র কর্ণ 
আমার অগ্তাঁপি বিকশিত হয় নাই । আীভগবানের দিব্যর।গ দর্শন করিতে হইলে 
যেমন দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন, শ্যামের বাশী শ্রবণ কবিতেও কি সেইদপ দিব্যকর্ণের 
প্রয়োজন? প্রয়োজন নিশ্চয়ই। প্রেম সিদ্ধ না হইলে শ্তামের বাশী গুনা 
যাঁয় না। তাই কুষরুরুথা লেখক “বাস-লীলা” প্রসঙ্গে লিখিয়ীছেন £-_ 


এতক্ষণে বাস-সে যজিল মাধব । নিতা-রাস মহারাস হয় বিশ্বমাঝে 
গোপীগণ কষে হেবি করে জয়বব ॥ প্রকটিত আছে তত্ব ভকণ্তসমাজে। 
গোপা নাচে ক্কষ্চ নাচে হাঁত ধরাধবি। || প্রণব শ্রীকৃষ্ণ বাশী বাজে নিশিদিন। 
বসিল মানন্দ-মেলা হের প্রাণভব্বি ॥ রিতা 
সি র বাসেব শ্বাঁয় স্বাদ যেই নরে পায়। 


রা ১৯৯ রা তরল | শবণিত ইত্রিজুখ কু নাহি চায়। 

রী চর এ ২ দিবানিশি শুনে কাঁণে মুরঙীর তান। 

চরচির সমুদায় রাসে মুগ্ধ হয়। 

অন্ত্রীক্ষ থেকে দেখে দেবত। নিচয় ॥ পা বা হয় মা ॥ 

গম্ভীর প্রণবধ্বনি উঠয়ে তুঁবনে বশ্ব-প্রেমে হয় তার হৃদয়-পুরিত। 
শক্র-মিত্র সবে হয় সে প্রেম ক্ষরিত। 


বাজে তাঁা গুহে গৃহে মধুব নিন্কণে | 
প্রণবের ভীলে নাচে যত চক্র ভাবা। | থাকুক তির্যযক প্রাণী কিবা তয্লতা। 


সর্বত্র হেবেন বাস প্রেম সিদ্ধ ধারা ॥ সর্বভূতে হয় তার প্রেমের সমতা! ॥ 


তবেই বা গেল প্রেমসিদ্ধ ন। হইলে, প্রেমে পাগল ন। হইলে, শ্রীকৃষ্ণের 
বংশাবব শুনা যাঁর না, জার যে ভাগাবান ব্যক্তি সে অমর বাঞ্িত রব শুনিতে পান, 
ভিনি বিশ্ব প্রেমে বিভোর না৷ হইগ়াও খাঁকিতে পাঁরেন না ভবে মাদৃশ হীনমতি 
সংসার সর্বস্ব, হশঃ মান ধন জিক্সা বিতাড়িত ঈর্যাদ্বেষ হিংসা ক্রোধ পরিচালিত, 
্্ীপুত্র পরিজন পন্দিবৃত বিবিধ কুন ও কুকার্ধ্য কলুধিত নরাধমের আর 
ীঠ্ামস্ুদবের ব*শীরব শুনিতে পাইর়। চরিতার্থ হইবার আশা কোথায়? কিন্ত 
করুণানিধান শ্লীভগবানের করুণার অবধি নাই ॥ তিনি মাদশ দীনহীন হাত্তি- 
গণের নিমিত হরিনাম সংকীর্ভনের ব্যবস্থ। করিয়াছেন । সংকীর্থন-য়বের প্রভাব 
বড় কম নছে। শাস্তিপুরে শ্রীগৌরাঙের শুভাগমন প্রসঙ্গে লেখক গাছিহ|ছেন 1 


৬ তক্তি [ ২৪শ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থসংখ্য। 
৮০০০০ 
ডাফিল প্রেমের বান ভক্ত সব ভাসি যান 


কেহ স্থির রহিবারে নারে । 
মোহান্ধ বিষমী যত প্রেমে নাচে গাঁঘ কত 
তরঙ্গ লাগিল প্রতিদ্বাবে ॥ 


ঘাটে বাটে উঠে রোল “হরিবোল” “হরিবোল” 
নরনারী সবে নাম গাঁষ। 

কুলবালা ত্জে কাজ ভুলিয়ে সহজ লাঁজ 
পথ-মাঝে আদিয়া দাড়ায় ॥ 

শুনিয়া কীর্তন রব স্তম্ভিত শ্বীপদ সখ 
চেয়ে দেখে কোথায় শ্রীপতি। 

তুলনা প্রেম ভরে শিহরিয়া নৃত্য করে 
প্রেমেতে উথলে ভাগীবথা ॥ 

শ্রীচরণ পবশনে ধবিত্রী আনন্দ মনে 
কম্পচ্ছলে প্রকাশে উচ্ছ্বাস। 

উচ্চরবে প্রতিধ্বনি ঘন ঘন কবে ধ্বণি 
নাম সত্য আব সব পাশ॥ 





৬বেই বুঝিলাম মাদৃশ ব্রিতাপ-দগ্ধ মৌহীচ্ছিন্ন জীবগণেব পঙ্গে হরিনাম 
সংকীর্ভনই ভব-ব্ধিব মহৌষধ । তাই “দেবষিব আহ্বান” প্রসঙ্গে লেখক 
লিধিয়াছেন__ 


সংসার বালুকা তাপ পুডায তোদেব বাপ 
আর কত সহিবি রে জালা । 

উ্রহরি চবণ তন্গে বসে সবে কুতুহলে 
জপ মনে হরিনাম মালা ॥ 


ভঙ্গুর দেহের তরে কেবা এত যত্ব করে 
কদিন রহিবি হেথা বাঁপ। 

শেষের সেদিন এলে দাঁরা-পুল্রে ফেলে ঠেলে 
কীদিবি স্মবিয়! নিজ পাপ ॥ 


কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৩২] শরীফের বীশরী দ 


জ্বীনাধে ধরিয়া মাথে ধীরে চল মোর সাথে 
কেনে বল হও দিশাহারা । 

রাধাক্কষ্ণ বল মুখে থাঁকহু পবম স্থথে 
জপি নাম পিয সুধা ধারা ॥ 

গোপাঁল গোবিন্দ হবি ওই নম সদা ম্মবি 
তর জীব এ ভব সাঁগব | 

দি ত ফুবায়ে গেল শমন নিকটে এল 
(েমে ভঙ্ত বসিক নাগব ॥ 

ইওর রসেতে মাতি ভুলে আছ দিবারাতি 
নাছি ভাব আপন পতন | 

থাকিতে সময় এবে কর জীব কর সবে 
ভক্তি ধনে লভিতে যতন। 

শ্ররাধা গোবিন্দ নাম * কব জীব অবিরাম 
এমত অমৃত কোথা বল। 

মুকুন্দ মুরাবি রাম কেশব কণ্লারি গাম 
কুষ্ণনাম শেষের সম্বল ॥ 





জু গু রা 


কেন তবে বুথ! ভাবে তাজ নিজ কুম্বভাব 
মনে প্রাণে কর হরিনাম । 

গোপাল গোবিন্দ বালে ডস্কা মেরে এস চ'লে 
হরি পদে লভরে বিশ্রাম ॥ 


বল বন্দ হরিবোল ঘুচিবে নকল গোল 
ভক-জ্বাল! যাবে বে ভ্ুড়ায়ে। 
শান্তি তরুতলে বা পান কর প্রেমরস। 
গাও নাম মিশে ভায়ে ভায়ে ॥ 
বাধাহ্থাম নটবর মোহন মুবলীধর 
মদন গোপাল অভিবাম। 
নারায়ণ জনাঙগল হৃষিফেশ নিরঞ্জন, 


গ19 সবে গাও অবিশাম ॥ 


গ৮ 


গক্তি [২৪শবর্ষ ৩য় ও ৪র্খসংখ্যা 





তবে আর পাপী জীবের ভা কি? ভগবানের নাষগুগগাঁন যে করে, এবং 
শ্ীভগবানের মধুর লীলা যে ব্যক্তি অনুধ্যান করে তাহা আর ভ€ কোথায়। তাই 


লেখকের কথার উপসংহারে বলি- 


গোবিন্দেব সব লীলা , তক্কিশান্ত্র প্রকাঁশিলা, 
পৃবাবারে তকত বাসন! । 

যেজন প্রেমেতে মাতি চিন্তে লীলা দিবারাঁতি 
সেই করে কৃষ্ণ উপাসনা ॥ 

আনন্দ উল্লাস তব কৃষ্ণলাগি হ'ক সব 
কৃষে স্মরি করহ স'সার | 

জীবন কৃষ্ণের তবে এই সত্য যে বা! ধরে 


সেই হেসে হয় ভব-পাব ॥ 


ভোগাবস্থ আঁছে যত 


বধাছি সব মনোষত 


কষ্পদে কব নিবে্দেন। 


জড়াতে এ তব-জালা 


মনে প্রাণে ভজ কালা 


মে বিন কে থুচাবে বেদন ॥ 


“জয় রাধার জয় 


* জয় রুষঃ দয়াময় 


রাধারাঁণী হও গো সদয় ।” 


এইবলি ইষ্টধনে 


ডাঁক পদ মনে মনে 


দিবে কৃষ্ণ চরণ অভ্প ॥ 


উবে সতাই আব ভগকি? একবার মনঃ প্রাণ ভবিঘ। শ্যামস্ুন্দবকে ডাকিতে 
পাঁরিলেই হইল্প । ভাই লেখক কুষ্ণকথর গরহিয়াছেন__ 


আম্বাদিতে রাসরম যদি কর আশ 
গুদ্ধ কর চিত্ত তবে কাঁট মায়াপ্রীশ ॥ 
পবিত্র হ্বদয়াসনে বসাও গৌবিনে । 
ভকতি করিয়া পুজ চবণার বৃন্দে। 
মলিন কামন! যদি থাকে কতু মনে । 
পাবেনা কখন জেন শ্রীমধুহ্দনে | 


সরল বিশুদ্ধ মন কৃষ্ণ ভালবাসে । 
যেখানে সারল্য তখ। ভকতি বিকাশে ॥ 
খু খু ধা সা ঙ 


পবিত্র প্রেমের টানে চাহ যদি হরি। 
এখনি মিলিবে কৃষ্ণ কহ সত্য করি ॥ 


কারক ও অগ্রহাঁণ ১৩৩২] শ্রীকুষণের বীশরী ৭১ 





অধিক আর কি বলিব? 


যেজাতির যেবা কেহ তাজিয়া স্বজন স্নেহ 
হরি প্রেমে ঢালে প্রীণ-মন 
শুনহ বচন আপ্ত রাধাভাব হয় প্রা 
প্রেমে হয় শ্রীয়াধাব জন | 
ভ্রীহবি প্রেমেতে যার নেজে বহে অ্ধাব 
* তাঁকে জেন রাধিকা-্ন্ম্প 
পুলক মুব্ছ! ভ্রাস্তি রাধিকার প্রেমকাস্তি 


যেবা ধবে সেই নব্ভূপ ॥ 
( কৃষ্ণকথা! ১ম শাঁগ ) 
যদি বল পুরুষ-দোতিমানী জীব কিরূপে আপন্নাকে স্ম।ভাবাপন্ন মনে করিবে, 
তবে বলি-- 
দেহ সাথে আঙ্মা যথ। আছে বিরাজিত। 
ভক্তসনে কৃষ্ণ তথা সদ অবস্থিত | 
ভকত গোপিক! এব! তুল্য ভিন্ন নয় । 
প্রেমধামে লিঙ্গ ভেদ কতু নাহি রয় ॥ 
লালসা তাজিয়ে যেই ভাসে প্রেমবসে 
নব-নাবী তুলা তাঁব পবি্র মানসে ॥ 
(ক₹ষ্ণকথা ২য় ভাগ ॥) 
বস্তরতঃ প্রবল লালসাই কেবল স্ত্রী পুরুষের মধো একটি সুস্পই ভেদরেখা 
অক্কিত কবিয়। রাখিয়াছে। যাহার মন হইতে এই লালস! চলিয়! গিয়াছে, বিশ্ব 
সংসারে তাহার আঁর স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, তিনি শুদ্ধচিতে ও দিব্যনেতে সর্বত্রই 
প্রেমলীলা পবিদর্শন করিয়। কৃতার্থ হইয়। থাকেন। কক্ুণ। নিধান লীলীময় 
শ্রীকৃষ্ণের ক্লপায় যিনি এই লীল! দশনের অধিকারী তাহার কণে শ্তামের বাশরী 
নিয়তই ধ্বনিত হয়। আহা) শ্যামচন্দরের স্থমধুর বাঁশবীর মোহন নিনা্দ কি 
কখন এই জীবাঁধমের কর্ণকুহবে প্রবেশ করিবে? 


আর কে 


“মা” 
( শযুক্ত অনুগাধন ফারভটু লিখিত ) 


কবি বলিয়াছেন-_ 
“ত্রাসে, ক্ষোভে, শোকে, দুঃখে, 
আগে নাম উাঠ মুখে, 
কিবা এক।ন্গরী মহামন্ত্র থানব তাবণ। 
আশ্চর্ষ্যের বিষদ্, পৃথিবীব সর্ধদেশে সর্বভাষায় এবং সর্ধজাতিব ভিতরেই 
«এই “মা” কথাটা “মগ” অক্ষব দিয়া আরম্ভ তইয়াছে। ১৩৩০ শ্রাবণ “প্রবাসীর” 
৫২৬ পৃঃ "হইতে নিয়লিখিত তালিক।টি উদ্ধত কনিলাম। 
বাংলা মা 
সংদ্র৬--মাতা 
ভারতবর্ষ এবং এসিমার কতক অংশে মা, মাতাবি, মাতা 
পাবশ্য--মাদৰ 
গ্রীক-_মেটার 
লাটীন_মাতের 
£টালীঘ-_ মাঁদব 
স্পেন_ মাঁদল 
ফল।সী_-মেদাব 
ই*বাঁজী-_মাদাব 
ছলাও--মোরেড 
আইসল্যাও--মোথের 
ওয়েলস্--ম্যাম 
মাইবিম্‌--মাথেয়াঁৰ 
বুলগেবিধা-_ মাটি 
পোলাও-মাটক' 
লিথুয়ানিয।- ষোটি 
স্ুইজাবল্যাণ্ড-_€মাঁডব 
জার্মীন-_মুটেব 


পে ৯ম জজ 


পুরীধ।ম শ্বর্গদ্ধারে শ্রীচৈতন্য-মগ্ুলী 


( শ্রীযুক্ত অযূল্যধন বায় ভট্ট লিখিত) 

“বরেন্দ্র অন্নসন্ধান সমিতি” উৎকল ও বলিঙ্গ দেশে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া 
একখানি সংস্কৃত পুথি প্রাপ হইয়াছেন | উঠা উড়িয়া অক্ষবে লিখিত । গ্রন্থের 
নান গগঙ্গীবংশান্বচব্তি। এস্থখানি দশ আধায়ে বিভক্ত । সংস্কত ভাধানিবদ্ধ 
গঞ্ভ পদ্ঘা্জক চম্পু কাব্য। গএরম্থকাঁবেব নাম শ্রীবাস্ুদেব বথ সৌমযার্তী। ইনি 
রাজগুক্ ছিলেন। ন্বখাঁনি উতসল-বাঁজ পুরুষোত্তমের শাসন সমঘ়ে লিখিত 
হইধাছিল। 

গোদাঁবরী নদীতীব নিবাপী শ্রীমাগধেন্্র রাখ বিদ্যা নামক জনৈক স্ততি- 
পাঠক (ব্রক্ষতট্ট ) তদীয় প্রিবতমা সহধর্দিণী শ্রীমন্ভী লীলাংতী দেবীকে লইয়। 
শরীপুক্রযোত্তম বেত্রে তীর্থ দশনে গমন কবিয়াছিলেন। তাহার্দের গমনাগমনের 
পথের বর্ণনা কবিতে গিষা গ্রস্থকাব কাবাচ্ছলে নানা ভৌগলিক ৪ এতিহ্থাসিক 
সমাচাঁব উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। 

(১৩২৩ জৈষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকাঘ ৯১ পঃ এতিহাঁসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য!) 

উক্ত গ্রস্েব একস্থানে শ্রীচৈতন্ত দেবের ভক্তমগুলীব নামোল্লেখ থাকায়ি_- 
সেইটাই আমবা উদ্ধত কবিলম। 

লীল।বতী দেবী ৪ বিগ্ার্নব পোতাবোহথে পুবীধামেব স্ব্গদ্ধার নামক বেগা- 
ভূমিতে উপনীত হইযা সমূদ তটেব গত!শ্মশানে বিস্যব প্রস্তর চৈন্চা দেখিতে পান। 
এবং ই সকল চৈভোর অনতিছবে শুশানড়মিব সামিধোে “আটৈতন্যমগুলী” নামক 
“পরম তাগবতগণের” আবাম দেখিয়া লীলাবতী দেবী স্বামীকে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন- 

“এই সকল বন ভাপবহগণ পুলী ছাড়িয়া শ্শানবাসী কেন হইয়াছেন” 

ভদভবে মাগধেজ্স পলিলেন-- 

“লোকানামতিনোগিনাং সুরপুবাছটচিঃ পদরোহণে 
শুঞরারোপানলন্বনার কিমপি প্রায়ো। ন সংপশ্ঠত।, 
সত দনাবশীকৃতেন বিিন। স্্ধাব মারোপি কিং 
তৈতনা-নতানসারি-হভন! শ্রেণীহি নিঃশ্রেণিকা । 
৯১৫ 
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অর্থাৎ মাধবেন্্র বলিতেছেন যে, শ্রীঠৈতক্ঈদবেধ মতাবলক্থী সাধুমহাস্তগণই সেই 
পরম ধামে যাইবার একমাত্র সোপান । 
উক্ত গ্রন্থে অন্য একস্থানে উৎকশরাজ অনঙ্গভীম কর্তৃক ১১১৯ শকে 
পরীপ্রীজগ্নাথদেবের এবং প্রথম নৃসি'হদেব কর্তৃক কোনাকের সুর্য)মন্দির পিশ্দিত 
হইয়াছিল। লিপ্তি আছে__ 
অন্কক্ষোণী-_শশাঙ্কেন্দু সম্মিতে শক বৎসবে। 
অনঙ্গভীম দেবেন প্রাসাদঃ শ্ীপতে কৃতঃ । 
প্রথমোক্ত ক্লোকটিব সঠিক তাৎপর্য বুঝিভে পাবিতেছি না, সহদব ভক্তির 
পাঠকগণের মধ্যে কেন সমীচিন তাৎপর্য বাথ্য। জানাইলে বাধিত হইব । 
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বনুজম্মেণ সঞ্চিত হকি না! থাঁকিলে সাধু দর্শন হর না। জ]নি না কোন্‌ 
নুক্ততিবলে এবার এক ঃহ।ত্মার সঙ্গে সাতদিন বাঁস কবিবাঁর সৌভাগ্য ঘটযাছিপ। 
বিগত ৬দুর্গাপুজাব দমদম কথদিনেব জন্স বাঁহিবে যাইব এইফপ সঙ্বক্প মনে মনে 
করিয়াছিলাম। যেন্ধপ কাঁজেব ঝঞাট তাহাতে যাঁওধা ঘটে কি নাঠিক বুঝিতে 
না পারিয় স্বল্প কাহাবও নিকটে প্রকাশ কবি 'নাই। হঠাৎ মধুপুব হইতে এক 
ধর্মসভাব নিমন্ত্রণ পাইলাম । বথ দেখা কলা বেচা ছুইই হইবে ভাঁধিব! নিমদ্ণেই 
যাওয়া স্থির কবিলাম। এপৃজীব পর ভ্রযোদশীতে যাঝ। করিব এইযপষট স্তিব হইল । 
' পুনরায় সংবাদ আসিল একার্দশীব দিন বগনা হওযা চাই। আমাৰ কোন 
আপত্তি রহিল না। পেই ভাবেই কাজকর্দেব বন্দোবস্ত কবি সেখানে সংবাদ 
দেওয়া হইল! 
এদিকে ষণ্ঠীব দিন জব হইল, সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিন জব ছাঁড়িস না, 
দশমীর দিন সকালে অব ছাডিল কিন্তু পুনবাম বেলা ২টার সময় জর আগ । 
কাজেই এ অবস্থা যাঁওয1| কোন মতেই হইতে পাঁধে না ভাবিয়া ষিনি আমাকে 
সঙ্গে লয়! যাইবেন স্থিব ছিল সেই বক্ধুটাব নিকট সংবাধ দিলাধ যে, আযাব যাওয়া 
হইবে না । আঁনিনা। মঙ্গলময়ের কি ইচ্ছা, দরশমীব দিন ঝীত্র ১১টাঁর মধ্যেই জব 
ছাঁড়িয়৷ গেল। সমস্ত রাত্রি কেবল এক চিন্তা ্যাইতে পারিলার্ ন! কি ইইবে।* 
একাদশীর দিন প্রীতে উঠিধাই ভাবিলাম সেই বন্ধুব বাড়ী চলিয়া! খই ; কারণ 
তিনি হয়ত আমার যাওয়া হইবে না গনি! নিজেব ঘাঁওযাও স্থগিত ক্লাখিয়াছেন। 
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কাঁজেই তাড়াতাড়ি কাপড় জাম! লইয়া রওনা হইব এমন সময় দেখি সেই বন্ুটা 
আদিদা উপস্থিত। হুইজনে আনন্দমনে রওন! হইলাম | বন্ধুটার বাঁড়ী হাওড়া 
রামকুষপুরে, নাম শ্রীযুক্ত সুরেদ্রনাথ রায় চৌধুরী। ইনি হাওড়া কোটের 
একজন প্রসিদ্ধ উকীল। 

বন্ধুবরের আগ্রহে বেলা 6ঠ। পর্য্যন্ত তাহার বাঁড়ীতেই থাকিলাম শেষে, ৫টার 
গাড়ীতে মধুপুব বওনা হইলাম । গাড়ীতে বসিবার স্থান ছিল না, তথাপি ছ'চারজন 
রসিক বান্ধব জুটিয়! ষ্টওয়ায় পথেব ক্রেশ মোটেই অনুভব হইল না। তবে মধ্যে 
মধ্যে ুবেনবাবুর “কেমন” জর হয় নাই ৩? শরীর কেমন? ভাল আছেন 
ত?” ইত্যাদি প্রশ্নে যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। শেষে বাধ্য 
হইরাই তীহাকে বলিলাম যে, আপনি ওক্ূপ তীগাঁদা করিয়া রসভঙ্গ করিবেন না। 
বাত্র সাড়ে দশটার সময় মধুপুবে নামিলাম পূর্বের ধন্দোবস্তমত ষ্টেশনে আলো 
লইয়! লৌক ছিল্‌, আমাদেব গন্তবাস্থান ষ্টেসনেৰ অঙ্ি নিকট কাঁজেই অতি শীস্ত্রই 
সেখানে পৌছিলাম। 

সেখানে পৌছিয়া বুঝিলাম এটা একটী দেবমন্দিব এবং উৎসবের জন্ত বিস্তীপ 
মণ্ডপ প্রস্তুত হই্লাছে। একটি লোককে প্রথমেই মন্দিরের দবোজায় দেখিলাম। 
কি জর্নি কেন বিন! বাঁকাব্যয়ে তাঁহার চবণে আপনা আপনিই মস্তক নত হইল। 
আমি তাহাকে প্রণাম করিতে, যাইতেছি কিন্তু তিনি কিছুতেই দিলেন না, 
অধিকন্ত ছুটী হাত ধবিয়া অধমকে বুকের মধ্যে টানিযা লইলেন। সেই মহাত্মা 
স্পর্শ পাই আমান বোগ জীর্ঘদেহে যেন কি এক নব বলের সঞ্চার হইল। 
রাত্র অধিক হয় বলিষা মামাদিগের বিশ্রাম জন্য স্মস্ত বন্দোব্ন্ত করিয়া দিয়া 
তিনিও বিআাম করিতে গেলেন, । ূ 

রাত্রে বেশ শ্ুনিদ্রা হইল। প্রাতে কীশব ঘন্টার শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল | 
শুনিলাম, এই মঠের নিয়ম, যিনি সকলের পূর্বে উঠিবেন তিনি ই ভাবে কাশর 
ঘণ্ট। বাজাইয়। নকলকে জাগাইয়। দিবেন। য্থারিতি প্রীতঃক্রি। সমাপনান্তে 
মঠের চতুর্দিক দেখিতে লাগিলাম। যত দেখি ততই যেন প্রাণে কেমন এক 
অভূতপূর্ব আনন্দ অন্ততব করি। সন্ধানে জানিলাম পূর্ববঙ্গের কোনও ব্রাহ্মণ 
বিশেষভাবে আদিষ্ট হইয়া এই স্থানে এই মন্দির নির্মাণ করিয়া ১৩২৭ সালে 
চৈত্রসংক্রান্তিতে শঞ্ীযোগেশ্বরী নামে মাতা অন্রপুর্ণা ও শ্ীশ্রীযোগেশ্বর নামে বাবা 
বিশ্বনাথকে প্রতিষ্ঠা কবিদাছেন। মঠেব নাম দিয়াছেন জী্রীগুরুদ্রবার | 

ক্রমে ক্রয়ে মঠের সমন্ত ব্যপারই শুনিপাম, যত শুনি.ততই শুনিনার আগ্রহ 
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বৃদ্ধি পা ( সে এক অপূর্ব ব্যাগাঁর। সকল বিষয় প্রকাশ করা মঠাধ্যক্ষের ইচ্ছা 
নাই বলিয়! বিশেষ আগ্রহ থাকাসন্বেও প্রকাশ করিতে পারিলাম ন।। 

আজ ছইতেই উৎসব আরম্ভ । পূর্ব পুর্ধ্ব বৎসরের স্তাঁয় এবাবও তিন দিন 
১৩ই ১৪ই ও ১৫ই আশ্বিন যথাঁবীতি উৎসব হইল। উৎসব উপলক্ষে শাস্ত্র পাঠ, 
ব্যাথা, সঙ্গীত ও বক্তৃতা হইয়া থাকে এবং শেষেব দিন অর্থাৎ পুণিমা তিথিতে 
জীজীযোগেশ্বরী অন্পূর্ণামাতার অন্লকুট যাত্রা হয়। এবারেও , তাহার কোন 
ব্যতিক্রম দেখিলাম না । এবার বক্তা ছিলেন বিখ্যাত্ব বাঁগী সন্নাঁসী শ্রীমৎ 
জআানালন্দ শ্বামী। ইনি ঢাকা পারুলিয়া গ্রামে শান্তিমঠ স্থাপন করিয়া ব্রহ্ষচর্যযা শ্রম 
করিয়াছেন। কয়েক বদর পূর্বে টাকানদীর পাঁর হবিস্ভা উপলঙ্গে' ইহার সহিত 
অন্ন পরিচয়ের স্থযৌগ পাইযাছিলাম। আহা) কি সৌমামূর্ত আব কি হন্দর 
কথাবার্তা | 

স্বামী তিন দিনই বক্তৃতা. কবিলেন। তিনদিন যথাক্রমে “সনাতন ধর্ম” 
ভক্তি” ও পকর্ধযৌগ” সম্বন্ধে আলোচনা হহগ়।ছিল। স্বামীজীর গভীব চিপ্তা- 
প্রনুত শান্ত্রসঙ্গত অথচ সবল বক্তৃতায় সকলেই পবিত্প্ত হইয়াছেন। অন্নকুটের 
পরদিন কাঁগাঁলী ডোঁজন হয়। এবাব কাঙ্গালী ভোঞ্জনের ভার লইযাছিলেন কলি- 
কাতার স্বনামধন্ত রাজা এদীনেঙ্গনায়ায়ণ বাঁধ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, কুমার 
শ্রীযুক্ত বাজেদ্রে মাবায়ণ বাঁয়। এই উৎসব উপলক্ষে বহুলোক সমাগম হয়। 
দেখিয়া মনে হয় উৎসবেব ফলে মধুপবন্থ বত ব্ক্তির প্রাণে ধন্মভাবু বিশেষ ভাঁবে 
প্রকাশ পাইতেছে। 

“ শ্বইবাব মঠাধখিষটাত্রী শীপ্রীযোগেশ্বরী অন্নপূর্ণা মাতাব বিষয় কিছু ঝলিতে ইচ্ছ। 
হইতেছে । কিন্তু সেই অপরূপ রূপ লাবণ্যমধী ক্ষুবর্ণকান্তি মায়েব মূর্ভিখানি মনে 
পড়িলে আর লেখনী চলে না, মনে হয় সব ছাঁডিষা মাষেব পানে চাহিয়া থাঁকি। 
আহা! হা! কিরূপ, কি গঠনমাঁধুণী আব কিবা! ভাব বেশ বিন্যাস। যেদিকে 
চাঁই সেই দিকেই যেন কেমন এক মহা আকরধণী শক্তিতে আকুষ্ট না হইয়] পারি না। 
সামাস্থ শক্তিতে আমি আব কত বণনা কবিব। আমব মনে হস সকলেই একবাব 
গিয়া মেই ভূবন মোহিনী শ্রমূর্তি দর্শন কবিযা কতা হইয়া আস্ন। 

মঠের সংলগ্ন করে বিঘা খাঁলি জমি সম্প্রতি ক্রয় করা হইয়াছে। মঠস্থাপয়িতার 
একাস্ত ইচ্ছা সেখানে পঞ্চেপাদকের পাঁচটি পৃথক পৃথক মন্দির নির্মাণ কবিম়! 
যথারীতি সেবার বন্দোবস্ত করেন। এবং উহার সঙ্গেই একটি অনাথ আশ্রম ও 
একটি দাতব্য চিকিৎসায় ও একটি চতুষ্পাঠি স্থাপন ববেন। যে ভাবে এই 
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টি ঠিিিভিটিটিউি সিউল 
সকল কার্ধ্যের নরা। প্রস্তুত হইয়াছে দেখিলাম, তাহা যদি সম্পন্ন, হয় হবে 
প্রকৃতই একটা অপূর্ব অনুষ্ঠানেব প্রতিষ্ঠা হইল বলিতে হইবে। উদ্ভোগকারী 
সেক্সপ সম্পত্তিশালী নর তথাপি তিনি, যে ভাব হৃদয়ে লইয়া কার্য্ক্ষেত্রে নামিয়া- 
ছেন তাহাতে আমাদের মনে হয় দেশবাসী সকলে একত্র হইয়া তাহার সাহায্য 
করুন। আব এক কথা, একার্ষ্য তাহার নিজ শ্ীর্থ কিছুমাত্র নাই, এইটিই বিশেষ 
ভাঁবিব!র বিষয় | 

ইচ্ছা ছিল আবঞ কয়েকদিন মহাঁপুরুষেব সঙ্গে স্খাকিয়' এই সকল সদচুষ্ঠানের 
অধলোঁচন! কবিয়! কৃতার্য হইব কিন্তু সংসার কুপ নিমগ্ন জীব আমি। আমার 
অতটা সৌতাগ্য হইবে কি করিয়া , তাই পারিবারিক অন্স্থতার সংবাদে চলিয়! 
আঁসিয়। আবাব সংসারকুপে ঢ,কিতে হইল । 

চলি! আসিলাঁম বটে, কিন্তু কয়েকটি জিনিষ মাহা সেখান হইতে লইয়| 
আপিয়াছিলাম তাহা বড়ই ছুলত। সর্বদার জন্ত যিনি মঠের পরিচালন ভার 
লইয়া! থাকেন, মেই সৌম্যমূর্তি আকুমার ব্রহ্গচাবী শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ নাগ, ধাহাকে 
প্রথম দিন দেখিফ়াই দাদ না বলিয়া থাকিতে পারি নাই, তাহার খোলা প্রাণের 
খোল ব্যবহার এবং একাই যেন একশত হইয়া সকল কার্ধ্ে যোগদান, বাঁগুবিকই 
অপূর্ধ । তারপব উৎসব উপলক্ষে সমাগত যে সকল ভক্তমণ্ডলী আসিয়াছিলেন 
তন্মধ্যে যে কজন আমাহেন পততকেও একেবারে কিনিয় ফেল্িয়াছেন সেই 
সকল তক্তগণ্ের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, ইনি একজন নুখ্নেফ, কিন্তু 
চাঁলচলন কথাবার্তার কিছুতেই বুঝিতে পারিলীম যে, ইনি একজন অতবড় গদস্থ 
ব্যক্তি। ইহাঁব সবল ব্যবহার জীবনে ভুলিবার নয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ রায় 
চৌধুরী, ইহাৰ পৰিচয় তো প্রথমেই দিমাছি। অতবড় একজন উকীল তিনি যেন 
কিছু জানেনই না শারপব শ্রীযুক্ত সুচারুচন্দ্র ঘোষাল, ইনি যদিও ফটো তুলিয়া 
সকলকাব চিপ্র নিজ ক্যামেরাঁতে ধরিরা বাখেন কিন্ত ইহা সরল মধুর ব্যবহারে 
বিনা ক্যামে্লাতেই আদি উদ চিত্রটা হদয়ে ধরিয়া লইতে পারিয়াছি4 
জানি না অপবেব মত কি, আমার কিন্ত নত্য সত্য তাই হইয়াছে । বাড়ীতে 
আসদাও লুচাক্ুবাবুর সুচাক ব্যবহার ভূলিতে পাবিতেছি না। তারপর বশ 
বাঁবু, অমর বাবু কার কথা রাখিয়। কার কথ! বলিব। 

জানি না কেন সকলে সিলিকা আমার মত দীন দরিগ্র ত্রাঙ্গণের পষ্য়টা লুঠ 
ফরিদা লইলেন। আসিরার দিন স্থবেশবাবুর (ইনি চিন্তাহরণবাবুব ভাগিনা ) 
কাঁধ্যতৎপরত। দেখি! মনেংহইগছিল এই নব লোক ত এক একজনেই রুদ্ত অঘটন 
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সিডি 
ঘটাইতে পারে 'তা যখন এই সব একগ্রে কর্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন তখন আঁর 
ভাবনা কি? 

অধম আমি, বছদিন যাঁবৎ নানাস্থানে ধাতায়াত করিতেছি, বন্ছ লোকের সঙ্গে 
মিশিবার সৌভাগ্য ও পাইয়াছি কিন্তু এবার এই মধুপুব শীশ্রগুলুদরবারে আসিরা 
সাতদ্দিন যেভাঁবে দিবাঁবাঁর আনন্দে কাটাইয়াছি জানিনা জীবনে আব সেকপ 
শুভদংযোগ কখনও ঘটিবে কিনা ॥। মা যোগেশ্ববী মঠ প্রতিষ্ঠাতার মৰোবাসন! 
পূর্ণ করুন, আমাব এইঘাত্রই প্রার্থনা । 


শ্রীনবদীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ 


(পূর্ববানুতি ) 
(শ্রীযুক্ত অমূল/ধন রায় ভট্র লিখত) 


নবহীপ। বড়ই সুন্দর প্রশ্ন হইয়াছে । এতক্ষণ যে আমার সহিতবাদীস্থবাদ 
ইইতেছিল, তাহার শেষ মীমাংসার কথা উপস্থিত হইয়াছে। ভগবানকে ভোগ "” 
দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্বা এই, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি বাঁলক সদৃগ্ঠ-বস্তর ভালমন্দ 
বৌধ নাই। কাঁজেই আমাদেন খুদ্ধি অনুসারে বস্তর বিচার না করিয়া! যাহা 
কিছু উপস্থিত হয় প্রভুব করে সমর্পণ কবিয়া দেই, তিনি উহার হেব অংশগুলি 
বাঁদ দিয় উপাদেয় অংশ আমাদিগকে প্রদান করেন। যেমন কোঁনও বাঁলক 
একটি সুপ বেল ফল প্রাপ্ত হইয়! পরমানন্দিত ভাবে পিতা বা মাতার নিকট লইয়া 
গেল। কৌশণী প্রিতামাতা উত্ত ফলেব আঁববণ মোচন কবতঃ উত্তমন্সপে সংস্কার 
করিয়া বালককে থাইতে দিলেন। বালক অতি পরিস্ৃপ্তভাবে উক্ত ফল খাইয়া 
নন্দিত ও পরিতুষ্ট হইল। যে বালক পিতামাঁতাকে না জানাইয়া নিজের স্বাধী- 
নৃতী অনুসারে উক্ত ফল খাইতে গেল, সে হয়ত বেবের থোঁস। চিবাইয়! শীরস বোধে 
দুষে নিক্ষেপ করিল। তিনি অপ্রাক্কত নিত্য চিন্ম সর্বব্যপী। তীহার কৃপা 
প্রদত্ত ব্ত একবার মাত্র তাহার নাম স্মবণ কবিয্া তাহার হাতে সমর্পণ করিতে 
পাঁরিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হইল। তৎপর তিনি যেক্নপ ভাবেই হউষ্ক সেই 
বন্তব প্রান্কতত্ব নই কবিয়া অপ্রাক্কত শুণ সঞ্চাব করতঃ আমাদিগের হস্তে সমর্পণ 
করেন। খাগ্ঘধন্ত্বর কথ! ত দুরে, আমরা সময়ে সময়ে বিষ পর্যন্ত তাহাব হাতে 
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দি থাঁকি কিন্তু এমন করুণাময় তিনি যে, সেই বিষকে অমৃত করিয়া আবার 
ভিন্নি আমাদিগের হস্তে উহা অর্পণ ফরেন। 

গ্রহ্লাদের পিতা তাহাঁকে বিষমীখা অন্তর. ধাইতে দিল। প্রহলাদ ফেমন 
ভগবানকে অর্পণ করিল অমনি সেই বিষ অনৃতে পরিণত হইল। এইরাপ মীবা- 
বাইর প্রাণ বিনাস মানসে বাঁণাকুন্ত অতিশয় তীব্র ব্ষধর কালসর্প শালগ্রাম নাম 
কন্ছিয়! ভ্রাহার নিকট প্রেব্ণ করিয়াছিলেন। মীরা সরল অস্তঃকরণে পটকা 
গুলিয়া দেখে অপূর্ব শ্বীলগ্রাম শিলা॥ দেখ, মীবা কিন্তু জানেনই না যে, পেটবার কি 
বন্ধ আছে। কেবল রীণা যে শালগ্রাম নাঁম করিয়াছিল্জ পবম দয়াল ভগবান 
সেই নাম প্রভাবেই পেটরা হইতে কাল সর্পদূর করতঃ নিজে তন্মধ্যে প্রবেশ 
ক্করিল। হাম রে জীব, এমন দযাল প্রভৃও ভজিতে চাও না।. 

আনন্দ। আচ্ছা, তোমবা যখন যাহ! কব. সর্ললই কি তাহাকে জানাই! 
কপ? 

নবছীপ। করিবার চেষ্টা কবি। আচ্ছা ভেবে দেখ, তুমি কোনও একটি 
ক!ধা অতি গোৌঁপনে সম্পাদন কবিতে গিয়াছ, কিন্ত একজন তা?! দেখিতে পাইল, 
সই সময় তোমার কি কবা উচিত? 

আনন্দ কি আব কৰিব? বখন সে জানিতেই পারিল তখন ও]হাকে 
সমস্ত কথা প্রকাশ করিমা বলাই ক্উচিত। 

নবদ্ীপ।, তবে দেখ, ভগবান বিশ্বতশ্চ্ষু, সরঘান্তে্যামী, সর্বনিযস্তা । তুমি 
যতই গোপনে কাঁধ্য কবিতে ঘাঁও না কেন, ভিনি তৌমার নিকটে থাকিয়া হাসি- 
তেছেন। তৌমার জানিবাব পূর্বেই তিনি জানিয়াছে»। তুমি যাইব পূর্বেই 
তিনি গমন করিরাছেন। তুমি না দেখিতেই তিনি দেখ্রাছেন | বল দেখি 
যিনি দন্ত জানিলেন,*ঠ।হার নিকট গোঁপন করা ঘুর্থ তা নু কি? 

 আনন্দ। তিনিধে সমস্ত জানিলেন, আমি কি করিয়। বুঝিব ? 

নবদ্বীপ। এ কথ! অপবের বুঝাইয়া দেওয়া ছঃসাধ্য। আচ্ছা তোমাকে 
ভিজ্ঞান। করি-তুমি যখন কোন অন্থাপ্ কার্ধয বা মিগ্যা মোকর্দমা করিতে 
যাঁও, তখন তোমা প্রাণের মধ্যে কোন? কূপ ভীতি ব! সক্কোট আমে নাকি? 

অরুনন্দ (দ্র সমঘ সময় 'আসে বটে) সে এক মিনিট আধ মিনিটের মধ্যে অমনি 
বিলীন হইয়। যায়। 

নবন্থীপ। এই যে আসা, ইহাই ভগবানের জানিবার পরিচয্র। অর্থাৎ 
গোপনীয় কাঁধ্য ঘেমন কাহার নিকট কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইলে মনের মধ্যে ভীতি 


৮৮ ভক্তি [২৪শ বর্ষ, তয় ও 5র্খ সুখ 





55 
আসে, তেখনি পোকচক্ষুর আড়ালে থাকিযা আতি গোপনে গভীর রাত্রে গৃহাভ্যন্তরে 
পাঁপ কাঁধ্য করিতে গিয়া মনে তীতির সঞ্চার হয় কেন? না! সর্ধবান্তধ্যামী বিশ্ব 
তগবানেব গোচব হইয়াছে বপির|। 

এইবাৰ আঁননাবাঁবুব হৃদকটা কি রকম হইয়া গেল। ওক্ুহুইটি আব্ুক্তিম 
এবং ছল ছল। গদগদ কে বলিলেন, “দাদা? যে জন এইক্সপভাবে অশেষ 
পাপেব পাপী, প্রব্চক, আমদাচীবী, লম্পট ভাহাব কি কোন ডপাকগ নাই ? 
তাঁহার বোঁধহয অনস্তক।ল নবক যন্ত্রণা ভোগ কবিলেঞ প্রণৃশ্চিন্ত হইবে না।” 

নব্ছীপ। ভাই, তদ কি? পবম দয্াগ অবতাব । কলিযুগে যদি এয়প বিচার 
করিয়া জীব উদ্ধাব কবিতে হইত তবে আব কলিব জীবেব গতি ছিল লা। তাই 
দয়াল প্রভূ কলিযুগের জন্ত নহজ উপায নিদ্ধাণণ কবিনাছেন, যে যতই কেন পাঁপ 
কৰিয়। থাকুক না, একবার হৃদয়ে অনুতাপানল প্রজ্বলিত কবিয়া ব্যাকুল 
প্রাণে সবল ভাবে চৰণে শবণ লইয়! কৃত পাপে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কবিলে, আবার 
যাহাতে সে পথে না ঘাইতে হয তাহাব জন্ গ্রভুব চবণে জানাইলে তিনি কোলে 
তৃপ্সিয়। লইবেনই $ ভগবাঁন সব কার্য কারতে পাঁবেন কেবল জীবকে ত্বণ! কবিতে 
পাবেন না। তিনি কর্ষশীমঘ, যে যতই ছুবাচাঁরী হউক না কেন, তিনি আদরু 
করিয়া কোলে নিবেনই | 

এতক্ষণ আনন্দ বাবু নীববে নবদ্ীপ দাঁদাঁব ক শুনিতেছিলেন » আব চোঁখের 
জলে বুক ভাগাইতেছিলেন, এবাৰ একেবাবে অধ্ধ্যৈভাবে দ।দাব চুবণতলে পতিত 
হইয়া উচ্চৈ-স্ববে বোদন করিতে লাঁগিলেন। মুখে কেবল এক বুলি “হায়! আমার 
কি হইবে? আমি যে অশেষ পাঁপের পাপী, আমাকে উদ্ধাব কবিবে কে? আমি 

যে জগাই মাঁধাই হইতেও দুরাচাবী 1” 

' এইরূপ আর্তি দেখিয়। নবদ্বীপ দাঁদা আলিঙ্গনপূর্বক ন্নানারূপ 'সান্তনাবাক্যে 
আবস্বন্ত করিলে আনন্দবাবু কীদিতে কীদিতে বলিলেন “দাদা! আমাব উদ্ধাবেব কি 
উপাঘ হইবে ?.আপনি আমায় কৃপা করিয়া মখন চৈতন্ত দিযাঁছেন, তখন আবাব 
ঘেন নলকে না পড়ি। 'আমাঁফে কির'প ভাবে চলিতে হইবে, কিন্ধুপ কি করিতে 
হইবে আদেশ করুন।” তখন নবধীপ দাদ] বলিলেন, “দেখ, আমাব শতদুর 
শক্তি আঁমি কবিযাঁছি, এখন আমীর গুরুদেবেব ভাত তিনি যেক্সপু ব্যবস্থা 
করিবেন সেইন্বপই হইবে।” 

জ্মশঃ 


দিব লিলি 
৪শ বর্ষ ] ভক্তি $ পে 
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ভক্তির্ভগবত: সেব। ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিশী। 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভঙ্তিরক্তম্য জীবনম্‌ ॥” 


প্রার্থন। 


পঅনস্তং তবমাহা্যং বিভুতিং চ দয়ানিধে। 
লবমপ্যনুভূয়াশ্মি বিমুদ্ধো৷ ভবকর্মসু ॥” 
হে দয়ানিধি ভগবন্! তোমাৰ মহিমার সীম! নাই। তোমার বিশ্বদ্ধাগ- 
বাপী বিভূতির পরিচয় যে একবাঁব পাইয়াছে, সে আর জীবনে কখনও কোন 
বিষয়ে অহঙ্কার করিতে পারে *্না। সংসারে প্রত্যেক কর্দের মধ্যেই ভৌমান্ধ 
অনস্ত মহিমা , বিচিত্রভাবে বর্তমান রহিয়াছে । শ্রীগুর কৃপায় যখনই কিছুমান 
অনুভবের সৌভাগ্য হয়, তখনই একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া যাই, খাবার দখন 
ছুদ্দববশে ভুলিয়া যাই, তখন অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরিয়! ঘুরিয়া নানাগ্রকার ছুংখ, 
নান! প্রকার যন্ত্রণা ডোগ করিতে থাকি। 
সত্য কথা বলিতে কি, যখন প্রথম সংসারের বোক! মাথার উপরে পড়িল 
-_যুখন সত্য সত্যই দেখিলীম, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেই বোঝা বহিবার জসম্মতি 
জানাইয়া দুরে সরিয়া গেল, সেই দিন যথার্থই ভয়ে কাতর হইয়া! হাস্ছতাশ 
করিম়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, আঁক হুইতে প্রস্থ তোমাকে ছাড়ি এক 
নৃতন রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। তবিষ্যৎ ভাবিবার যতটুকু ক্ষমত! তখন ছিল 
তাহাতে তে! কোন রূপেই কুল-কিনারা না দেখিয়া, হতাশ গ্রাণে--কাতর ভাবে 
তোমাকে বলিয়া ছিলাম, “কি করিলে দয়াময় । যদিও তখন, আমি বুঝিতে পানি 
নাই কিন্তু তুমি অন্রধ্যামীক়পে সকলই জাবিয়াছিলে। কোন্‌ নুক্কতিবলে জানি না 
লে ডাক--সে কাতর প্রার্থনা তোমার কাঁশে পৌছিয়াছিল। তাই এখন দেখিতেছি 
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ভিটা ররর টির রতি 
আমীর সকল কার্যের মধোই তোমার অনন্তসতব! বুঝাইয়! দিয়! আমাঁকে অভয় 
দানে কৃতীর্থ করিতেছ | যখনই ঘে বাসন! হৃদয়ে জাগিতেছে, কিছুই তোমার 
দুপাঁয় অপূর্ণ থাঁকিতেছে না। যতই অগ্রসর হইতেছি, সংগারে বছ কার্যে 
ব্যাপৃত হইয়া! যতই নিজেকে বাস্ত করিতেছি, ততই যেন তোমার সর্কব্যাপিত্বের 
অন্ুভবরীপ পরমাননদ লাভে ধন্ হইতেছি। ী 

দয়াময়! আযার আর বলিবার কিছু নাই, কেবল এই প্রার্থনা, তুমি যে 
সর্ধদাই আমার সঙ্গে লঙ্গে আছ, তোমার রুপা ভিন্ন লে কিছু মাত্র করিবার 
আমার শক্কি নাই এইটী যেন কখনও না ভুলিয়া যাই। তোমার ফাঁছে 
চাহিবায় আর আমার কিছু নাই, যাহা চাহিব তাহা! আমাৰ অতাবের সঙ্গে 
সঙ্গেই তুমি যৌগাইতেছ। এখন এই কবি, যেন অভিমান আমিয়। আমাকে 
তৌমার ভাব হইতে বিচাত করিয়! বিপথগামী না কবে। যেমন ভাবে এখন 
তোমার উপর নির্ভর রাখিয়া! চলিয়াছি, সেই ভাবেই যেন তৌমাকে সম্মুখে 
রাখিয়া আমাব কর্তৃত্ব ভূপিয়া সংদারের যাবতীয় কার্ধ্য করিতে সমর্থ হই। 
দীনদয়াল দীনবন্ধু আঞ্জ তোমার গুচরণ-প্রীস্তে আমার এইমাত্র প্রার্থনা | 

দ্বীন ভ্ী-. 





সফল স্বপ্ন 


( পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি লিশিত ) 
(১) 

শ্রীনিমাই যখন মাতৃগর্তে, ্বাদশ মাসেও ভুমিষ্ঠ না হওয়ার আত্মীয় স্বজন সকলেই 
তখন চিত্তিত। নীলাঘব চক্রবর্তী জ্ো।তিষ শাস্্ে পরম পণ্ডিত ছিলেন, কোষ 
গখনায় তিনি যদিও কন্ঠার তখন সৌভাগা যোগ পাইয়াছিলেন, যদিও কোন 
আশঙ্কার কারণ পান নাই তবু একেবাবে চিন্তার ভাত এড়াইতে পারেন নাই। 
শিশু জাত হওয়া মাত্র তাহাকে জানাইতে বলিয়! বাখিয়াছিলেন। তাহার গৃহ 
ছিল বেলপুকুর, জামাতালয় মায়াপুব হইতে বড দূরে নহে। 

শচীদেবীর এই গর্তের সন্তানই নিমাই। নিমাই যে দিন জন্মগ্রহণ করেন, 





পৌধ ১৩৩২ ] সফলক্ব্ ৯১ 
১১ ০ সি 


সেঙ্িন পূর্ণিমা ছিল, তাহাতে আবার জন্মকালে গ্রহণ হইয়াছিল । দায় ধ্যাম 
জপ তপের সময় তখন ; কিন্তু তাহা হইলেও সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র নীলার কল্ঠাহানে 
মিয়া নবজাত শিশু জলগের ফল বিচার করিঘা দেহিলেন যে, এ শিক সাধারণ 
নয-শিশু নহে!" 
দৈবাৎথ & সময়ে আর একজন দৈবজঞ উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভিনিও শির 
জন্মলগ্ন গণনাঁয়ি তাহার দশীফল বলিয়াছিলেন, যখা---চৈতত্ত ভাগবতে মি পুরা 
প্রতি দৈধজেয় উক্তি5- 
“ভাগবত ধর্ধময় ইহার শরীর । 
দেব দ্বিজ গুরু পিতৃমাতৃতক্ক ধীর ॥ 
বিষণ যেন অবতরি লব্য়ায়েন ধর্ঘ। 
সেই মতে শিশু করিবে নর্ধকন্ম ॥ 
ধন্ঠ তুমি মিশ্র পুরদর তাগাবান। 
ধার এ নন্দন তারে রক প্রণাম ॥” 
একথার বিশিষ্ট প্রমাণ কিছুদিনের মধোই পিতামাতা! পাইয়াছিলেন। 
নিমাই যখন শিশু, তখন এমন লব কখন কখন ঘটিত যে, মাতাপিতা বিশ্বিত 
হইতেন) ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেন না। কখন কখন যেন কীছাদের 
স্্তি গীতি গৃহাভ্যন্তরে গুনিতে পাইনেন, কখন বা! শচীর চক্ষে অন্ত দেবুর 
ছায়াচিত্রের মত প্রতিভাত হইত, কখন বা৷ শিশুর শুগ্তপদে নৃপুরধ্বনি গুনিতেন। 
কিন্ত এসব মনে থাকিত না, ভুলিয়া যাইতেন পুত্রের কমনীয় মুখ নেখামাত্র। 
ন্নেছে তখন যুক ভরিয়া! উঠিত, জগত তাঁহারা আনন্দময় নিরীক্ষণ করিতেন আর 
বিহবলের মত স্ব ভুলিয়া যাইতেন। তবে সময়ে সময়ে শিশুর অপূর্যা অলৌফিফ 
ঘটনা মনে জাগিত বটে, কিন্তু পরমূহর্তেই তাহা ভুলিয়া যাঁইতেন।, 
নির্বিকার গ্রীতি, নির্মল সলিলের মত স্বচ্ছ । প্রীতির শ্রোত প্রন্কতই ঘথায় 
ধহে, সে খাতের বালুকণা পধ্যন্ত নেত্রপথে পতিত হয়। প্রীতিগাত্রের কোন 
কথা তখন লুককাছিত থাকে না। 
কাজেই নিমাই যে লীল! পুরুযোত্তম, পাকে গ্রকায়ে নানাভাবে শ্রাহ! 
মাতাঁপিতার গোচরীভূত হইত, হদিও তীহাদে্ তাহা আলোচনার অবসর 
ছিল না। এইটাই ভগবালের ভগবধার পরিচয় বলিয়া মনে হয়। 
£গ্রমিকের স্বচ্ছ চিত্তর্পপে প্রীতিভাঙনের প্রতিচ্ছবি সঙ! জাগ্রত থাকে। 


৯২ তদ্ধি [ ২৪শ বর্ধ €ম সংখ্য] 


গ্রতিজ্ছবির সহিত তাহার ভূত ভখিষ্যুতের কার্য্যের ছায়াপাতও সে হ্বচ্র্পণে 
গ্রতিষ্ঝলিত হয়। 

এ জগতে প্রত্যেকের জীবন ব্যাপিয়া যাহা! ঘটবে, তাহ! আকশ্মিক নছে »- 
প্রকৃত পক্ষে আকশ্মিক বলিয়! কিছু নাই; ভবিষ্যৎ ঘটনাও পূর্ব নির্দিষ্ট । সুতরাং 
যেন নির্বিকার প্রীতির পাত্র, তাঁহার জীবনের ভবিস্বাৎ ঘটনার ছায়াচিত্রও 
প্রেমিকের স্বচ্ছ চিতদর্পণে প্রতিফলিত হওয়া বিচিত্র নহে। 

সফল শ্বপ্রের কথা অনেকেই শুনিয়! থাঁকিবেন। বাযু, পিত্ত কফের বিকার 
জনিত স্বপ্নই অমূলক। পূর্ব্চিত্তিত ঘটনাঁবলীর বিশ্লেষণ জনিত যে সকল চিত্র 
প্পে দেখা যায়, অনুসন্ধানে তাহাঁরও সুল পাওয়া যাঁয়। কিন্তু এমন কতকগুলি 
্বগ্প আছে যাহা কোনন্ূপ চিস্তারই ফল নহে, যাহা! কখনও ভাবিবার কারণ 
উপস্থিত হয় না, নুযুণ্তি অবস্থায় স্থিরচিত্ে দুষ্ট এ সকল স্বপ্নই প্রা সত্যে 
পরিণত হইতে দেখা যায়। ঈীুশ নফল স্বপ্নের উদ্দাছরণ অনেক আছে। শ্রীচৈতন্ত 
ভাগবত হইতে এইক্পপ একটি সফল স্বপ্রের উদাহবণ দিতেছি । 

জ্ীনিমাইএর পিতা! মিশ্র পুরনার একদ| এইক্সপ একটা স্বপ্ন দেখেন। তিনি 
যে স্বপ্প দেখেন, তাহা পতী শচীদেবী ও প্রতিবেশী বন্ধু শ্রীবাস পণ্ডিতকে 
বলিয়াছিলেন। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্প,ত্রী নীরায়ণীর তনয় বৃন্দাবন দাঁল তাহার 
কথা শ্রীচৈতনা ভাঁগবতে লিখিয়াছেন। 

একদিন শধ্যাত)াগ কবিয়াই জগন্নাথ মিশ্র বলিয়। উঠিলেন,__ 

“গৃহস্থ হইয়া ঘরে রছক নিমাই 1” 

নিমাই তখন,১বালক) পতির মুখে এই অদ্ভূত কথা শুনিয়া! শটী তখন 

মিশ্রপুক্বন্দরকে $জিজ্ঞা সিলেন,-- ' 
“এ সকল বর কেন মীগ আঁচদ্ষিত ?” 
উত্তরে মিশ্রপুরন্দর বলিলেন,__ 

* * * * “আজি মুই দেখিহ্ু স্থপন। 
নিমাই করিছে যেন শিখার মুণ্ডন ॥ 
অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ কহুনে না! যাম। 
হাঁসে নাচে কানে কফ বলি মর্বদাঁয় ॥ 
অস্থৈত আচার্য আদি ঘত তক্তজন। 
নিমাই বেড়িয়া সবে করেন কীর্তন ॥ 





পৌধ ১৩৩২ ] মহাপ্রতুর মাতৃতক্তি ৯৩ 


কখন নিষাই বৈে বিস্কুর খটীয়। 
চত্বণ তুলিম! দেই সভার মাথায় ৮ 
| ইত্যাদি ইত্যাদি। 
নবন্ধীপে নিমাইর অনেক লীলাচিন্র প্রকটিত হয়? তন্মধ্যে মহাপ্রকাশ একটি 
প্রধান চিত্র, একদিন নিমাই বিষ্ুখট্রায় উপবেশন করিয়। ভক্তদিগকে বরদান 
করেন, তীহাদের মাথায় (ভগবানাবেশে ) চরণ দিয়! তীহাদদূব চির অভিলাষ 
পূর্ণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে এই প্রধান লীলাচিত্র প্রতাক্ষ করেন। 
অগরাঁথ যাহ। দেখিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছিল, 
অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছিল, বৈঘ্থব গ্রন্থের পাঠক তাহ! অবগত আছেন। 
এটি ভবিষ্যুৎ ঘটন! সম্পকিত সফল স্বপ্ন । আগামী বারে আমর! আর একটী সফল 
দ্বপ্পের আলোচনা করিব। 





মহাপ্রভুর মাতৃতক্তি 

( শ্রীযুক্ত দুপতি দাস লিখিত ) 
ভগবানের হৃদয় “বজের মত কঠিন, আনার কুসুমের মত সুকোমল।” 
ঘশোদার আর্দরের ধন, গোপীপ্রেমমন্ত কালার্টাদ 'অবলীলাক্রমে ধজের শ্নেহ-নিগড় 
ছিয় করিয়া ছ্বারকাবাঁসী হইলেন, আঁবাঁব নবহবীপ-সুধাকর স্বামিপুত্রহার| শচী- 
মাতার নয়নের তাঁরা নিমাই স্নেহমসী মাতার অপীম শ্গেছ ও যুবতী ভারা 
বিষ্ণপ্রিযার অক্কত্রিম প্রেম উপেক্ষা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়৷ নীলাচলবাসী 
হইলেল। ভগবত চরিত্রের ইহাই বিশিষ্টতা | যাহা! হউক, নিমাই চরিত আলোচনা 
কন্গিলে দেখ! যায়, বাল্যকাল হইতে নিমাইএর মাতৃভক্তির কিছুমাত্র অভাব 
ছিল না বরং বয়োবৃদ্ধির লঙ্গে সঙ্গে তাহা উত্তরোত্তর বদ্ধিতই হুইয়াছিল। মন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়! তিলি স্থুপবিস্র মাত-ল্গেহ একদিনের জন্তও বিশ্বত হন লাই। 
নীলীচলে বাঁ করিয়াও তাহার হদয় ও মন সর্বদাই নবন্ধীপে তাহার মাতৃ 
মন্দিরেই ভ্তম্ত ছিল। মাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তোধার্থ তিনি তাহার নিরপেক্ষ 
ভক্তদিগকে নিষূক্ত রাখিয়া মান্টুভক্তির পরাকাষ্ঠ৷ দেখাইয়াছেন। হালা লীলায় 
ভীছার বালকোচিত চাপল্যের মধ্য দিয়! মাতৃভক্তি শ্কুরিত হইত | টশশবাবন্থায 


৯৪ তক্তি [ ২৪শ বধ, ৫ম গথ্যা 


(রত উল 
একদিন তাঁহার নেহময়ী মাত! তাহার ফয়ের ধন নিমাইকে থই সন্দেশ খাইতে 
দিয়া অন্যান্ত গৃহ-কর্শে নিযুক্তা হইলেন, চঞ্চল নিমাই উ্ত খাস্য দ্রব্যাদি উপেক্ষা 
করিয়া মাঁটা খাইতে আরম্ত করিলেন। শচীমাতা নিমাইএর এক্সপ আচরণ 
দেখিয়া মন্দ্রাহত হইয়! হাঁয় হায় করিতে লাগিলেন, তচ্ছ.বণে নিমাই শরোষে 
বলিলেন_ 





“তৈ সন্দেশ অল্প যত মাটার বিকার । 

এহে। মাঁটা সেহো। মাঁটা কি ভেদ ইহার 1৮  (চৈঃচ£) 
শচীমাত। বালক নিমাইএর এক্সপ অদ্ভূত তবজ্ঞান দেখিয়া! জস্তারে বিস্মিত হইলেন, 
কিন্ত ক্বভাবসিন্ধ মাতৃক্গেহ বশত: বলিলেন-_ 

“মাটার বিকার অন্্র খাইলে দেহ পুষ্ট হয়। 

মাঁটী খাইলে বোঁগ হয় দেহ যায ক্ষয়॥৮ (চৈ চৈঃ) 
নি্খাইও তখন আত্মগোপন করিয়া মাতৃভক্তির ভী্ডার উন্মুক্ত করিলেন__ 


“এবে ত জানিহ্ন আর মাটা না থাইব। 
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তন ছুগ্ধ পিব। 
এত বলি জননীর কোলে ত বসিয়া 
স্তন পান করে প্রতু ঈষৎ হালি 0৮ ( চৈ:--চ+) 
ধাল্যকাঁলে নিমাই বড়ই চঞ্চল ছিলেন। তাঁহার দৌরাম্যে পাড়া-প্রতিবেশীগণ 
সর্বদাই অস্থির। কতকগুলি সঙ্গীর সাহায্যে তাহাদের গৃহ হইতে দ্রব্যাদিও 
অপহরণ করেন। তিনি শ্বাস্থ্াবান ও বলিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া অন্তাস্ভ বালক- 
দিগকে গ্রহাব করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। একদিন কতকগুলি 
বালক শচীমাতার নিকট গা! নিমাইএব ব্যবহার নিবেন করিলেন, শচীমাতা 
নিমাইকে যথেষ্ট ভতসনা করিলেন, নিমাই তাহাতে আরও অধিূর্তি হইয়। গৃহে 
যত মৃৎপাত্র ও তা ছিল সমস্ত চুরমার করিলেন।__ 
প্তবে শট কোলে করি করাইল সন্তোষ । 
লজ্জিত ছুইলা প্রত জানি নিজ দৌষ॥ 
ফতৃ মৃহ হত্ডে কৈল মাতাকে তাড়ন। 
মাতাকে মৃচ্ছিত! দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥ ( চৈঃ-৮$) 
এ স্থলেও নিমাইএক বালকোচিত হুনয়েখ সুকোমরত। সবিশেষ উদ্মেখ যোগ্য । 
নিমাইএর জগ্রজ লংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্শ গ্রহণ করিলে, নিমাই 


পৌষ ১৩০২ ] মহীপ্রভুব মাডৃভক্কি ৯$ 


পানা, 


পিতামাতার সন্তোষ বিধানার্থ সবিশেষ যন্রখীল হইম়াছিলেন। নিষ্রলিখিত 
বাঁক্গুলি প্রমাণ স্বন্ূপ দেখান হইল । 
“তাল হৈল ৰিশ্বক্ষপ মঙ্ন্যাস করিল। 
পিতৃকুল মাডৃকুল ছই উদ্ধারিল॥ 
আমি ত করিব তোম| দৌছার সেবন । 
শুনিয়া! সন্ত হৈল মাতা পিতার মন ॥” ( চৈ:-চঃ) 
অতঃপর পিতৃ-কিয়োগের পর নিমাই বালনুলভ চপলত। সমস্ত বিসর্জন দিয়! 
একনিষ্ঠ মাতৃ-সেবক হুইয়াছিলেন। তিনি সর্বদীই মাতার শোকাঁপনোদন করিতে 
চে করিতেন এবং মাতার মন ধাহাতে সর্বদাই প্রফুল্ল থাকে সে বিষয়ে 
কিছুমাত্র উদ্দাসীন ছিলেন না। ্‌ 
নিমাই বঙ্গদেশে অবস্থান কালীন নবদ্বীপে তীহার-_প্রিয়তম। ভার্য্যা লক্ষী 
দেবীর পরোলক প্রাপ্তি ঘটলে সর্ধাস্ত্্যামী মহা প্রভু অস্তরে সমস্ত জানিয়। মাতার 
হুঃখ বিমোচনার্থ সত্বর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
"অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অস্তরধ্যামী । 
দেশেতে আইল! গ্রভূ শচী ছুঃখ জানি ॥ 
ঘরে আইলা প্রভু লঞা ৰছ ধন-জন। 
তত্ব কহি কৈ! শচীর ছুংখ বিমোচন ॥ ( চৈ:--চ2) 


সকল বিষয়ে মাতাব সন্তোষ জম্মানই তাহার একমাত্র উদেহ্য ছিল। এরূপ 

মাৃদেবক মাঁতাীকে অকুল হুখে সাগরে নিঙ্গেপ করিয়া ফেন সঙ্গাসবত অবলখখন 
করিষীছিলেন তাঁহার অবশ্ই কাবণ আছে এবং চৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থে তাহা 
নির্ণীতও হইয়াছে, ভক্ত পাঠকগণের জ্ঞাত জন্ত তাহ! উদ্ভাত কর! গেল-_ 

্যত অধ্যাপক আর তার শিদ্যগণ। 

ধর্ি কর্টি তপৌনিষ নিন্দুক দুর্জন ॥ 

এই সব মোর নিন্দা অপরাধ ছৈতে । 

আমি লওয়াইলে ভকি লা পারে লইতে ॥ 

নিম্তারিতে আইলা ঞ আমি হৈল বিপরীত । 

এ সব ছুক্নের কৈছে হইবেক হিত। 

আমাকে প্রণতি করে হয় পাঁপক্ষয় | 

তবে ইহা সভারে সে ভক্কিলত্য হয়। 


৯৬ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্য। 


ঘোর নিন্দা করে যেন! করে নমস্কার । 
এ লব জীবের অবস্ঠ) করিব উদ্ধার ॥ 
অন্তএব আমি অবষ্ঠ সন্ন্যাস করিব। 
সন্লাসীর বৃদ্ধে মোরে প্রণত হই | 
প্রগতিতে হবে ইহার অপর্নাধ কয় 
নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় | 

এ সব পাঁষণ্তীব তবে হুইৰ নিম্তার _- 

আর কোন উপায় নাঞ্ি এই যুক্তি নার ॥ (চৈঃ--চ৮ই) 


পতিত-পাঁবনীবত।র পবম দয়াপ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীব উদ্ধার ও প্রেম 
ভক্তি প্রচারোদ্দেশ্তেই মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং নিন্দুক হর্ন 
প্রভৃতিকে বাদ দিলে তাহার উদ্দেশ্য সাঁফল্যঘণ্ডিত হয় কেমন করিয়।) কি 
দয়ার অবতার ! সন্গাধ ধন গ্রহণ করিয়। তিনি যে মাতৃনেহ একেবারে বিশ্বত 
হইয়াছিলেন তাহা নছে। তিনি মাড় আজ্ঞাতেই নীলাচলবাসী হইয়াছিলেন। 
কাটোগয় সন্নাস গ্রহণ করিয়া তিনি একবার শাস্তিপুরে অইৈত ভবনে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার মাতার সহিত মিলন কালে মাতৃ ভক্তির প্রবল 
উচ্ছাস দর্শনে মকলেই বিশ্মিত হইয়াছিলেন। 
“প্রভু ত কান্দিয়া কহে শুন মোর আই। 
তোমার শবীর এই মৌর কিছু নাই। 
ভৌমার পাঁলিত দেহ জন্মি তোমা হৈতে। 
কোটি জন্মে তোমার খণ না পারি শৌধিতে ॥ 
জানি ব! না জানি কৈল যগ্যপি সন্গা। 
তথাপি তোমাতে কভু নহিব উদাস ॥ 
তুমি ধাহী কহ মুঞ্ি তীহাঁই রহিমু। 
তুমি যেই আজ| দেহ সেই ত করিমু॥* ( চৈঃ--চ£) 
কি হৃদয়ম্পর্শা মাতৃতক্তির মধুর তৃষ্টান্ত! এক্প অমিয় বাঁণী শ্রবণে কোন্‌ 
গত্তধারিণী গৌবব অনুভব না করেন? মাতাও তখন নিজ স্বার্থে জলাঞজলি দিয়া 
পুত্রের উদ্দেশে বলিলেন 
পক্ঠেহে। যদি ইহ! রছে তবে মোর সুখ। 
ভাঁব নিদা। হয় যদি সেহো। মৌর ছুঃখ |” ( চৈঃ--চ-- 1 
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2৯ 

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়! বাঁটীতে বাদ করিবার প্রস্তাব তিনি করিলেন না। তিনি 
যুক্তি দিলেন মাতৃতক্ত সম্ভীন যেন নীলাচলেই বাস করেন। তখনকার দিনে 
নীলাচল ও নবন্ধীপে সর্বদাই লৌক যাতায়াত ছিল, তথীয় থাকিলে তিনি সর্বদাই 
পুত্রের সংবাঁদ পাইতেন, মহা প্রভুর ভক্তগণও মধ্যে মধ্য গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া 
আপিতেন এবং তাহাদের মুখেও পুভ্রের কুশল বার্ত। পাইতেন। কখনও ৰা 
গঙ্গাঙ্গান উপলক্ষে পুন্্রও নবন্ধীপে আগমন করিতেন। মহীপ্রভু চিরজীবন মাতৃ 
আক্তা অক্ষবে অক্ষরে গ্লন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়! তীহার মাতৃ- 
ভক্তি দিন দিন গভীরতা লাভ করিয়াছিল। তিনি প্রথমবারে বৃন্দাষন যাঁজ। কালীন 
নীলাচলবাঁসী ভক্তগণকে মুক্তকণ্ঠে বনিয়ছিলেন-_ 


“গৌড়দেশ হয় মোঁব ছুই সমাশ্রয়। 
জননী জাহুবী এই ছুই দয়াময় ।”  টৈঃ-চঃ 
নীলাচলে বাঁস করিয়া তিনি সর্বদাই মাতার নাম স্মরণ কবিতেন এবং হুল 
শরীবে মীতার নিকট গমন করিতেন । এক বৎসর শ্রীবাদ পণ্ডিত নীলাচল হইতে 
গৃহে প্রত্যাগমন কালে মহাপ্রভু নিজহস্তে মহাগ্রসদ ও বস্ত্র তাহার হস্তে দিয়া 
মাতৃ উদ্দেশে কি বলিয়াছিলেন তাহার মধুরত্ব অনুভব করুন। 





"এই বস্ত্র মাতাকেনদিও এ সব প্রসাদ । 
দৃণ্ডবৎ কবি ক্ষমাইহ অপরাধ । 

তাব সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্গযান। 
ধর্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্শ নাশ ॥ 

তাঁর প্রেমবশ অধমি তাঁর সেবাঁধন্্ন | 

তাহা' ছাড়ি কবিয্াছি বাতুলের বর্ম ॥ 
বাতুল বালকের মাত! নাহি লয় দোঁষ। 
এত জানি মাতা মৌরে মাঁনিবে সন্তোষ ॥ 
কি কার্ধ্য সন্ত্রাসে মোর “পম নিজধন। 
ষেকালে সন্াঁদ কৈল ছন্ন হইল দন ॥ 
নীঙাচলে আছো! মুগ্রি তাহার আজ্ঞাতে | 
মধ্যে মধ্যে যাই তাঁর চরণ দেখিতে ॥ 
নিত্য যাই দেখি মুগ্রিঃ তাহার চরণে। 
ুর্থি জীনে তিহো৷ তাহ! সতা নাহি মীনে।”  চৈ-৮ঃ 


৯৮ ভক্তি [২৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা 











কি অকপট মাতৃপ্রেম ৷ নীলাচলে বামফাঁলীন তিনি থে কেবল বাক্যদ্ারা 
মাতৃতক্তি প্রদর্শন করিরাছেন তাহ! নাহ। পূর্বেই উক্ত হইচাঁছে তিনি তাহাব 
রঙ্গণাবেক্ষণ ও সম্তোঁধ বিধানার্থ স্বক্সপ দামোদব, জগদানন্ন প্রভৃতি নিবপেক্ষ 
তক্তগণকে নবদ্বীপে পাঠাইঘা মাতাঁৰ নিকটে বান কবিতে আজ্ঞা দিতেন। 
দাযোদরকে মাতার নিকট পাঠাইবাব কালীন মহাপ্রভু কি বলিয়াছিলেন 
শদুন। 
“াতাকে কছিও মোর কোটি নমস্কাবে। 
মোর স্রখ কথ! কহি সুখ পিহ তানে॥ 
নিরন্তর নিজকথ| তোমাকে গুনাইতে। 
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাতে 09158: 
মহাপ্রভৃধ চবিত আলোঁচন। করিল দেখা যাঁর তিনি একাঁধাবে মানবেচিত 
মস্ত গুণেব আধার ছিলেন । শরীক অপেক্গা গৌবাঙ্কাবতাঁবে হদযের উচ্চবৃত্তি- 
গুপি অধিকতর গবিশ্ফট হইয়াছে । 
তক্ত পাঠকগণ ৷ সেই মাতুত্তক্ত, প্রেমতক্তি দ।তা, পরম দয়াল, অবতাব সার 
গোরার শ্রীচরণছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ কবিয়! সসাঁবেপ হ্রিতাণ জালা দু্ীভৃত জরুন। 


০ 


জ্ী্ীনাম 


(শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বক্‌সী লিখিত ) 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


মহাপন্থ্য বন্ধাকবের নাঁম সকলেই জানেন, তিনি ন!মেব গুণে দ্য হইতে 
মহর্ষি বান্সিকীতে পরিণত হইয়াছিলেন। 


“কাজ কি জপে, কাজ কি তপে, 
গুরুপদ সধ। ভাবনা । 
ভীগ্ুর স্মরণে, কি ভয় মবণে, 


গপদত্ত মন্ত্রে যাবে যম যাতলা ॥ 


পৌষ ১৩৩২ ] জহীনাম ৯৯ 


সহিত সাধনা, সে ধনে সাধনা, 
মহাদন্ রঙ্াকর দেখরে তাঁব তুলনা। 

উল্টা বাম নাঁষে, বান্সীকির পরিণামে 

মবা মবা বুল লে গেল পাপ লীঞ্না ॥” 
তাই বলি, নাম ভিন্ন জীবের তরিবাব উপাঁয় আর কি আছে! নাম ব্রঙ্গ, 
নাম সারৎসার ; নাম ভিন্ন জীবের অন্ত গতি নাঁই। কি সত্যযুগে, কি ভ্বেতাযুগে, 
কি দ্বাপর যুগে, কিঞকলিযুগে চাঁরিযুগেই নামের মহিমা! কীহিত হইয়াছে, নাম 
ব্যতীত নামীকে ধবিবাৰ উপায় নাই। জগতে যাহা কিছু সব নামময়, কোন 
কোন থষি বলেন, সতাতে ধান, শ্রেহীয় যজ্ঞ, দ্বাপবে দান, আর কলিতে নাম; 
কিন্তু আমাব মনে হর, নামে মঠিঘা চাঁদি যুগেই আছে । স্থির আদিতে মু 
কৈটভ জন্মগ্রহণ কবি ভগবানেব স্গে যুদ্ধ কবিয়াছিল, তাঁর সে নাম কি কখনও 
লয় হবে? ভক্তশেষ্ঠ গ্রহ্াদ হবিনাম কবে পিতৃধাকা অবহেল। করেছিল, 
কিন্তু সে প্রহ্লাঁদেব নাম পৃথিধাতে কেহ কখনও বিস্মবণ হবে, না হয়েছে? পঞ্চম 
ব্যাঁয় শিশু ভক্কোত্তম ধরবেব ন।ম গাঁন কি কেহ তুলেছে? ভগবান ভোলানাথ 
ঘোঁগীশ্রেষ্ঠ নামেব জন্ত, দেবধি নাঁবদ, উদ্ধব ইহাঁবা ভক্তশ্েষ্ঠ নামের জগ্ত নামাবতার 
্বীীমন্মহা প্রভু গৌবাঙ্গ দেব, জীশ্রমন্লিতানন্দ প্রভূ, ভঞ্রীনরোত্তম ঠাকুর, সাধক 
কুলচুডামণি বাঁমপ্রসাদ সেন, পরমহংস রাঁমরূষদেব, ভক্তবীর বিজয় গোস্বামী 
প্রস্থতি ববণীয় পুজনীঘ় হ'য়েছেন কেবল নামের জগ । উহা সর্ধধবাদী সম্মত যে, 
সকলেই নামাশ্রব করিতে চার, কেউ কেউবা নিজ নাম রক্ষা করবার জন্ভ 
অতুল কী বেখেযায়। যাব পবিণাম জ্ঞান মাছে সেই জানে নাঁম ভিন্ন গতি 
নাই। কো কেন পুষ্কবিণীক তীবে তাল বৃক্ষ থাকে, কিন্তু সেই তালবৃক্ষ ধ্বংস 
হইলেও তালপুকুব নাঁঘটা কখনও যায় না, যে পুঞ্কবিণীতে পন্ন থাকে পদ্ম লয় 
হইলেও পদ্মপুকুব নাম কখনও যায় না । নামের উপর নিওর করেই সাধন, নামের 
উপর নির্ভর করেই ভজ্জন। মাঁধন করিতে হইলেই গুরু বে নাম দিয়াছেন, সেই 
নাম অবলঘ্ধন করে নামগনি করিতে হয ' জগতে য| কিছু দেখুন, নাম ছাড়া কিউই 
নাই। যিনি হরিন'ম আশ্রয় করে নাম বক্ষ করিতে পারেন, তানই নরোম, আর 
যার নাম লোপ হয় সেই নব্রাধম। এখন হইতে অগ্রসব হইতে থাকুন অচিবে 
ভগবানের কৃপা পেয়ে পর্ম ক্কতার্থ হবেন নামপ্রেমে দিজেও মাতিঘেন এবং 
জগৎকেও মাতাইবেন ; এ সকলেরই মূল নীম, ইছা জানি! নমের আত্রয় গ্রহণ 

করুন জীবন সার্থক হইবে। 
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ইহজগতে নামই নিত্য | এই নি্যনান যিনি নিত্য নিতা অপ করিয়া থাকেন, 
তার চিত্তরকে আর অনিত্য কাম, ক্রোধে বশীভূত করিতে পারে না। নামে যার 
মন মাতে, তিনি প্রীণের ভয় করেন না, যমের ভয় করেন না, শক্রুর ভয় করেন ন!। 
হাঁয় হাঁ, আগার সেই নামে কৰে মতি হবে? জলের উপর দিয়ে নৌকা যাঁয়, 
নৌকা জলেই সংলগ্ন থাকে, কিগ্ণ নৌকাস্থিত আবোহিগণকে যেমন জল স্পর্শ করে 
না, এই মায়াময় সংসাবে যিনি ঠবিনাম আয় বেন, টাহাকে কখনও মায়। স্পর্শ 
করিতে পায়ে ন|; অর্থাৎ তিনি দংসার মায়ায় আবদ্ধ হ্গনা। ব্ল্তে পারেন, 
নৌকার আরোহী নৌক| ডুবলে জলমগ্ন হইতে পারে কিন্তু সে দাঁমান্ত তরীর 
ডুববার ভয় আছে, হবিনাম-তবীব ডুববার ভর নাই, সে তবীতে মানব কর্ণধার, 
আর এ তরীতে গুরুরগী স্বঘং কৃষ্ণ কর্ণধাঁব। যে তবীর এমন কর্ণধার, সে তরীকে 
আশ্রয় কবিলে কি কেউ নিমগ্ন হয? গুরুদতত নাম-তবীতে কর্ণধার গুরুরপী কষ, 
হাল তাতে দীক্ষা দীড তাতে শিক্ষা, দাঁড়ী তাতে সাধন, বাতা তাতে অনুরাগ । 
যিনি ভজন পাঁল তুলে দিয়ে নাম তরীতে উঠতে পাবেন, তাহাকে আব মায়াঁজালে 
পড়ে হাবু ডুবু খেতে হয় না। তাঁই বলি নাম অব্লম্বন করাই জীব মাঁত্রের অধশ্রই 
কর্তব্য । 

শান্সে ব্যবস্থিত যে পাচ প্রকাঁব উপাসনা আছে, ই সমস্ত উপসনা কলিব 
মন্গষোর পক্ষে কঠিন, এজন্ত কেবল প্নাম” অবলম্বন প্রত্যেক উপাঁসনাই ব্যবস্থা 
দিয়াছেন। কলির দুরবস্থা পর্ধযালোচনা কবিয় শাস্ত্র কর্তাগণ কেবল হবিনা 
ব্যবস্থা করিয়! গিঘাছেন ! হিন্দু চিবদিন ধর্শাভীরু জাতি, হিন্দুর ভিত্তি ধর্ধেব উপর, 
আমরা ধর্মপ্রীগ জাতি, আমাঁদেব শিক্ষণ, দীক্ষা, আচাব, বিচাব, বীতি, নীতি, পদ্ধতি, 
সমন্তই ধর্থেব উপব প্রতিষ্ঠিত। অধুনাতন ধর্মজিষ্ট হইয়! আমাদের এ দুর্গতি, ভারত- 
বর্ষ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। মনুষ্যগণ দিন দিনই অধঃপতনের দিকে অগ্রসব 
ছইতেছে_কি শোচনীয় পবিণীম, এ আঁধুনিক শিক্ষা মাহাত্থ্য ভিন্ন কিছুই নহে । 
আঁধুনিক অশিক্ষাই মনুষ্যদিগকে দিন দিন এমনতব বিপথে লইস্সা যাইতেছে । এ 
পতন হইতে মনুষ্যের উদ্ধারের উপায় প্নাম ধর্শ” ভিন্ন আর কিছুতেই হওয়ার 
সম্ভাবন! নাই। একমাত্র নামোচ্ছাঁস ব্যতীত এ পক্ষিলময় পাঁপরাশি বিধৌত হইবার 
আর কোন উপায়ই দেখি না। ধর্ম বিপ্ধ্যয় ঘটাইয়! শাস্ত্র বিধির বিষম অবথানন! 
করা আমি শ্রেয়ঃ মনে করি না। থেক্ষণে কেবল এই নির্ণয় করা উচিত যে, এই 
সময়ের মধ্যেও মনুত্যের গতি-মুক্তির উপায় কিছু আছে কিনা, কিক্সপে মানুষের 
মনে ধর্ঘ বীজ পুন্ঃরোপন কয়া যায়, এই সমস্ত চেষ্টা কর! কর্তব্য! একমাজ 
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নাম ধর্থের প্রচারে সকল বিশৃখারই নিবারণ হইবে। ভারত-শ্ুখল রক্ষা 
করিতে হইলে ধর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠান আবস্তক ৷ মানুষ ধর্ম কর্থে মতিমান হয়, 
ই€ সর্বথা প্রয়োজনীয় সর্বকাঁলেই এই দিকে হত কবা হইয়াছে, স্থাইির নিয়মই 
এই । সর্বলোক হিতকব অনুষ্ঠরনই সর্ব! শ্রেয়ঃ। 

ব্তমান দৈন্যেব কাঁবণ বৌধহয় স্ুধীজন-সমাজে কেহই অবদিত নহেন। বিক্কৃত 
শিক্ষা, দীক্ষা দর্বোপবি ধন্মলোপেই আজ ভারতেব প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। 
রোগ, শৌক, দাবিষ্ভোব নিষ্পেষণ কেন? ধশ্ববর্জিত শিক্ষাব জন্ত নানাব্ধপ পাপ, 
তাপ, অশাস্তিতে ভারত ছাঁবখাঁব হইয়া যাইতেছে, তাহার একমাজ কারণ 
হিন্দুশান্ত্র মানিয়া চলি না, হিন্দুশীশ্ব বিশ্বাস করি না, বাহিন্দুশাস্ত্র বুঝিন৷ 
এ্রবং ধর্ম রক্ষার সহজ প্রণালী জানি না । হিন্দৃধশ্ে বিশ্বাস ও তদমুযামী' আচার 
বাবহার ব্যতীত কিছুতেই এসকল বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যাইবে না। 
ধন শিক্ষা একে একে সব লোপ পাইতেছে। 'আজ আমরা জাতি গঠন 
লইয়া ব্যস্ত কিন্ত জাতি গঠন হইবে কিসে? সমস্ত জাতি আজ অশিঙ্ষায় মুক 
ও নন্ধ ; সর্বাগ্রে জনসাধারণকে চক্ষুত্সান ও মানুষ করিতে হইবে, বর্তমান ছুরবস্থার 
স্পষ্ট ধারণ জাঁগাঁইতে হইবে, নতুবা জাঁতি গঠন হইতে পাঁরে না । জাতি গঠন 
করিতে হইলে ধর্শের দাবস্থ হইতে হইবে। নাম ধর্শেব পুনঃ প্রতিষ্ঠঠনে জাতি 
গঠিত হইবে ও লক্ষ্োব সন্ধান মিলিবে। ধর্মের পথই প্ররূত পথ, একমাত্র ধর্ম 
জাতিকে এক সুত্রে বন্ধন কবে, অন্যথ| অসস্ভব। প্রীগৌবাঙগদেব মাঁনবকে শাস্তির 
পথ দেখাইয়াছেন। আহা এমন স্বন্দর ও সহজ পথ আর নাই। আমর! ছর্বল 
মুর্খ জীব-_“নীম” জপ কবিলেই জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করিবে। 

“হবে কৃষ্ণ ভরে কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হবে বাম হবেরাম বাম রাম হরে হরে” 

এই স্বাত্রিংশদক্ষরমর ফোঁড়শ নাঁমই কলির প্ররূত পন্থা । দনাঁমই” নিখিল জীবের 
একমাত্র গতি। নাম ভিন্ন জীবেব ছুখ দূর হইতে পারে না। হরিনামের অর্থ 
কিজানেন? যেনামে উদ্ধাব 51 যাঁয়--পাঁপহরণ হয়, তাহাই হরি নাম। 
যিনি যে নামে বিশ্বাপী, তার তাই হরিলাম। নাম নামী অভেদ | নামের সঙ্গে 
নামীফে বুঝিতে চেষ্টা করা অতীব প্রয়োজনীয় । সমস্ত শাস্ত্র এক বাক বলিয়া 
ছেন--কলিতে ন'ম জপ একমাত্র উপায়। 

“নামের” অমৃত ফল, নামে মৌক্ষ-_-এ কথ! মুক্ত কণ্ঠে সকলেই শ্বীকার 
করিবেন। বেদ, পুরাণ উপপুরাণ, উপনিষদ সফল ধর্মগ্রন্থেই এ কথার ভূয়োডুয়ঃ 








১০২ উত্তি [ ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 











গ্রত্যঙ্গীভৃত গ্রমাণ প্রকটিত আছে। "মর! নাম মহিমা, প্রমাণ, উপদেশ বাণী 
'মানি আর নল! মানি, কিন্তু শৈণব কাল হইতেই শ্রুত হইয়া আছি। হিন্দু ধর্মের 
কি অপার মহিমা, কি অভাবনীয় আকর্ষণী শব্তি, ধর্্মতত্ত ও শান্তত্ব আমাদের 
ধমনীতে ধমনীতে শিরাণ শিবায় সতত পরিস্ফুট হইতে চেষ্টিত, কিন্তবুকি আধুনিক 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কালমাহাত্মা, স্ফুবণের ইচ্ছামাত্রই বিপর্যায় হয। বড়ই 
আঞ্ষেপের বিষয়, কোথা আমর! দিনের দিন সাগ্রাহে সীধুপথে অগ্রসর হইব, ন 
বর্তমান সমাজেব দোষে বিপথেই চালিত হইতোছ। আজকাল আমর! এসকলতে। 
মানিই না জাঁনিও না, যাহ! কিছু জানি তাঁও স্মরণ রাখি না। অধিক কি, পিভ- 
পুরুষগণ যে সকল তন্ব জাঁনাইরা গিয়াছেন, যত্ত্র করিয়া শিখাইয় গিযাছেন-_ 
আগ্কাল তাহাও আমাদের কাছে “উপকথা 1” 

একমাত্র শা উপদেশ দিলেই যথেষ্ট হঘ। কিন্ত কাহাঁব নাম ইহা বিশ্ষেয়ূপে 
জানিতে হয_দফুপে বিশ্বাস কবিতে হয়। এক নামে অনেক বস্তু বুধায়। 
হরি শবে চচ্জ, কুর্ধ্য, সিংহ, অশ্ব, বানব এ সমস্থ বুবীর এব* পাঁপহাবী ভগবাঁনকেও 
বুঝায়। এ জন্ত নামেব সঙ্গে নাঁমীকে সুন্দরক্নপে বুঝ! আবশ্তক | বিশ্বীস সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন--পৃঢ় বিশ্বাস কবিলে আর কোন তন থাকে না। ভগবান আছেন বা 
এই জগতের একজন কর্ত। আঁছেন এই বিশ্বাস যাহাঁব আছে, তাহাকে কেবল নাম 
উপদেশ দিলেই হয়। অন্ত উপদেশেব প্রধোজন্ হম না। কিন্তু সকলেই মুখে 
ধলেন_-ভগবান আছেন , ইহ! বিশ্বাস নহে । কাঁব৭ একটু বিপদ আপদ হইলেই 
ভগবানের প্রতি আব বিশ্বাস রাঁথিতে পারেন না- লোপ পাইয়া যায়। ইহাঁকে 
বিশ্বাস বে না-_এক্সপে নামীকে গ্রা্ড হওয়া ঘাঁণ না। শিশু যেরূপ অন্ত কিছুই 
জানে না, কেবল বোদন কবে, শিশুব স্তায় অন্তবে অবস্থা হইলেই এক নামেই 
লামীকে প্রীন্ত হওঘা যাদ। নাম যত অধিক কবিবেন ততই শীঘ্র উপকার 
পাইবেন। এক হরিনামে যে ফল হয় তাহা আব কিছুতেই হয় না। তৃণ্রে মত 
নীচ হয়ে বৃক্ষের মত সহিষু হ'য়ে নিজ অভিমান ত্যাঁগ কবে নাম করিলে নামের 
ফল তৎক্ষণাৎ পাঁওয়। ঘায়। কিন্তু ভাই সাঁবধাঁন- নাম বলে পাঁপ করিতে নাই। 
যারা নাম বলে পাপ করে তাহীদ্দিগকে ভয়ানক অপরাধী বলেছেন। নাম 
অপরাধের মত পাঁপ আর নাই । কেবল ভগবৎ নামই সমস্ত ক্রিখীব যুল। কোন 
বন্ত ছার! কিছু হয় না। 

"কি আছেরে নাম ভিন্ন। 
দেখ পবিণাঘে, এই ধরাধামে, নাম ভিন্ন কিছু থাকে না চিন্ধ॥ 


পৌঁষ ১৩৩২ শ্রীীনাম ১৯৩ 


কর্ণমূলে গু নামে দেন দীক্ষা, ঘাবে ছারে দুঃখী করে নামে ভিক্ষা, 
নামেতেই শিক্ষা, নামেতেই পরীক্ষ! 
হরিনামে হয় ভব বন্ধন ছিন্ন ॥ 
বস্তু বন্ুমতী পশু কিন্তা পাঁধী, 
নাম আছে বলেই নামে ডাকাডাকি, 
নামে মতি বাঁখি, কালে দাও ফাঁকি, 
রর এ ভব সাঁগন হবে উত্রীণ ॥ 
ইষ্ট কুক্ঃ নাম মুখে যাঁবা বলে, 
: তার! কিবে খাঁ কাঁলেব কবলে, 
ধাম বলে, কৃঙ্চনাম--বলে, 
ভবরোগে কেউ হবে লা শীর্ণ ॥” 
তাই বলি ভাই জয় গুরু বলে, নামসাগরে ঝশীপ দাও, একটানে একপ্রাণে ভেসে 
যাঙ। নাঁম অকুলে কুন দিবেন । আভা । সেই পাষাণ গলান নাম গান কর, 
নাম পাথারে ঝাপ দমে, অতুল প্রেমবতু লাঁভ কব । এই নাম সাগরে ভামৃতে 
ভাঁমত কোথায় যাবে জান ভাই ? যেখানে মায়া নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, 
কুটলত। নাই, যেখানে কেবল শস্তিমর্ ও প্রেষময়েব অসীম শাস্তি ও প্রেম- 
মাধূর্ধা পরিপূর্ণ হয়ে জীবগণ গ্রীন জাল! ভুলে, প্রেমের খেল! থেলছে--সেইখাঁনে 
যাঁবে। যাঁও ভাই একপ্রাণে নামসাগবে ভেসে যাও। 
শ্বসে গ্রথাসে নাম জপ কবাই পবনসাঁধন। সকল ধশ্বগ্রস্থেই এ কথার ভূয়ো- 
ভয়োঃ উল্লেখ আছে। সমস্ত দিন নাম করা ধাহার অভ্যাস হয় তছার কম্ম 
আপনা হইতে ছুটির যাঁঘ। নাঁম না কবিয়। বসিয়া থাকিলে হয় পাঁপ চিন্তা, না 
হয় পরনিন্দা, কি বুথ চিস্তা! অথবা বিখাদে দিন কাটিবে। মাদক বস্ক দ্বারা ক্রিয়া 
কর] নিষেধ । নামই শ্রেষ্ঠ মাদক । ভবিনাম ইষ্টনাম কবিতে করিতে যে নেশা 
হয়, তার কাছে ভাঙ্গ, গাজা, আফিং, স্ববা ইত্যাদি যত প্রকার মাদক আছে, 
তাহা কিছুই নহে। নামের নেশা! ছোটে ন! » সর্ধদ| স্ায়ী। কলিকালে নাম 
কবিতে পাপী তাঁপী আচগুাল সকলেই সমান অধিকাবী--নাম ভিন্ন কলিকাঁলে 
জীবেব অন্ত গতি নাই-__নাই--নাই। নামে বলেই ভগবানকে লাভ করা যায়। 
নামেতেই সব হয়। এত নামের মহিমা কিন্ত দয়াল! আমার এমনি কর্মফল 
যে, নামে কুচি হইল না। মাধর! নানাঁকার্ষে সময় দিতে পারি কিন্তু যাহাতে 
মন প্রীণ শীতল হইবে, পাপ তাপ দুর হইবে দেই নাম গানের সময় করিতে 
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পবিনা। প্রভু ! তৌমাঁর নিকট এই প্রার্থনা, যেন নামে শ্রদ্ধ, রুচি, বিশ্বাস 
রাখিয়া দিব! নিশি নীম জপ করিতে পারি_ এই কৃপা কর। 

প্রভূপাদ বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী প্রভু পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, শশ্বাসে গ্রশ্থাসে 
নাম কর তাহা! হইলেই মব হইবে 1” শ্বাসে প্রশ্থাসে নাম করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। 
প্রকৃতির মধ্যে যা আছে, তা বলপুর্ধক কেইই নিবারণ কবিতে পাবে না। কত 
ইন্ত চন্্র এমন কি ব্রহ্গা পর্যান্ত পরাস্ত হয়েছেন। কেবল ভগবানের শবণাপন্ন হ'য়ে 
ন।ম কবিলেই সহজে প্রবুত্তি দমন হয়। বাহক উপাঁয় কিছু নর, নাম করিতে 
করিতে আপনিই সমস্ত চলে ঘাঁব। প্রকৃত সাধন শ্বাসে প্রশ্বাস নাম কর।। 
একমাত্র নাম জপ দ্বার আত্মার সমস্ত পাঁপ সংশয় নষ্ট হইবে। ভগবানকে লাভ 
করিতে “নাঁম” অপেক্গা সহজ উপাণ আব নাই । সর্বদা বিচার করিয়া চলিতে 
হইবে। যাহাতে অভিমান হযূ এমন কিছুই কবিবেন না, অভিমান বড় ভয়ানক। 
যতরকম অপবাধ আঁছে তাঁর পাব আছে, কিন্তু অভিমানে পাঁব নাই। 

দৈনন্দিন ব্যাপাবে নাম কালীন নিয়লিখিত বিষযগুলিব উপব দুটি বাঁখিবেন। 
১। সর্বদ! সৎচিস্তা কবিবেন। ২। অঙ্সৎ সংসর্গ যাহাতে না হয় তাহার সতত 
চেষ্টা করিবেন। ৩। কাহাঁবও সহিত তর্ক কবিবেন নাবা বেশগীকথ|! বলিধেন 
না। ৪7 কর্তব্য কম্মে কট কবিধেন না ঝ। পৰকে কোন প্রকার শারীরিক ও 
মানসিক কই দিবেন না। ৫। নাম ভুলিবেন না । ৬। সর্বদা সত্য কথা 
বলিবেন। ৭ কায়, মন ও বাক্য ছাবা৷ পবোপকাবের চেষ্টা করিবেন। ৮। 
কাহারও পাঁপের বিষম মনে কবিবেন নাঁনিজেব দোষ সব্ধদা দেখিবেন। ইহাঁতে 
মনে দীনতা আসিবে ও শাস্তি পাঁইবেন। ৯। অসৎ চিস্তা বিষবৎ ত্জ্য। ১০। 
নাম কবিবাঁব সময প্রাণের ব্যাকুলতাকে সঙ্গী কবিবেন। ১১। সর্বজীবে দয়! ও 
ন্নেহ করিবেন। ১২। স্বার্থ ই মৃত্যু, সত্যই জীবন। ১৩ | যাহা আপনাব পীড়া 
দেয়, তাহ! অন্যের প্রতি ব্যবহার কবিবেন না। নির্জন বাস ভাল বাসিবেন। 
১৯৫। মহত্বেব প্রধান লক্ষণ অকপটতী, মুখে বাহিরে এক । শ্রীমন্মগা প্রভুর 
শ্রীচরণকমলে বাঁর বাঁর প্রণাম করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহাঁবেব পূর্বে আগুন 
পাঠক, আমর! মিলিত কণ্ঠে প্রাথ ভবিয়! আর একবাব বলি £-- 

“হরে কৃষ্ণ হরে কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হরে। 
হরে রাম হরে রাম বাম রাম হরে হরে।॥” 

এই নীম ধ্বনিতে ত্রিতাঁপ তাঁপিত অগজনের হৃদয়ে শান্তিবাবি বর্ষিত হউক । 








সম্প্রদায়ে ম্বেচ্ছাচার 


[ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণসাংখ্যতীর্থ লিখিত ] 


বৈষব সম্প্রদায় আজকালকার নয়। ইহা শাশ্বত ল্প্রদায়। এই যে 
আমাদের মধ্বসম্প্রদাটা, ইহা লোক-পিতামহ ত্রন্ধা কর্তৃক প্রবন্তিত। 

এই সম্প্রদাষের পরম অবণথন-বেদ 1 পাবমার্থিক সতাবস্তই এ সম্প্রদায়ের 
উপান্ত। সত্যেব অপলাপ অসম্ভব, তাই এ সম্প্রদায় কখনও অন্তিত্র্টীন হয়মি। 

এই সম্প্রধাধের ভিত্তি বেদ, তদন্ুগত শান ও বেদাঁ দর্শন। লুল্মদশী বু 
মনীষী এই সম্প্রদায়ে প্রকটত হযে সাধনবাজো সাফল্য ৭ ঠবষ্ণখাঁয়তত্ব পাজ্যে 
প্রাধান্ত দেখায়ে অক্ষয় কাঁত্তি অর্জন ক'বে চ'লে গেছেন। তীদেব স্বাবলবন নৃতন 
কিছু হয়নি। তীরা পুবাতন বেদ, ব্দোম্ুগত শাস্ত্র ও বেদান্ত দর্শন স্থল ক'রে 
সাধনপথে ও তব্বপথে এগিয়ে গেছেন। তীবা শাস্ত্র অবলম্বনেই লোকাতীত বন্ধ 
করতলগত ক'রেছেন। বৈষ্ব সম্প্রদায় লৌকমতের উপব নির্ভর কর্থে জানুত্ত 
নাঁ। শাঙ্টোক্ত কার্ধোই তৎপর ছিল। তাই আগে নিজ কু নীচমনের অনুপ 
শীল্বিরোৌধিতৰ সম্প্রদায়ে উঠত নাঁকাবণ, তাঁরা শান্্ই মুখ্য প্রমাণ জাম্ডেন। 

সেদিনকাব কথা, যখন অদ্ৈতাচার্ধা ভক্তবৃন্দ সহ বৈষ্বীয় সাধনা প্রচার 
কবতে আরস্ত করলেন, তখনকার কুস'স্কারবশতঃ জনমত তাদের উপর খড়গহ্ত 
হ'ল। কিন্তু শান্্রনিষ্ঠ তাঁদেব কিছু করতে পারল কি? লীলাবশে প্রীগগ্মহা প্রভু 
যখন ধন প্রচাব কর্তে প্রনাম কবলেন, ভধনো লোক যেন একট! ক্ষেমন বৈসাদৃন্ 
দেখল, অমনি কুপ্রবুত্তিবশে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে চাঞ্চলা প্রকাশ করল। কিন্তু গ্রেড 
তার ধর্মকে লোকেব মনেব মত না করে শান্ত্রোকক্ধপেই প্রচার করলেন । জনকত 
রোঁক শান্্রহ্রীকাঁৰ ন! করে নিজের দুষ্ট অতিসন্ধি প্রকাশ করতে গেলে নিদেরাই 
পরিত্যন্ত হবে। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় শাস্ত্র ছেড়ে জনমতের উপব ফোনদিন 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শাস্ত্র উপরই প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। 

এখন একটু কেমন বৈপরীত্য লক্ষ্য হচ্ছে। এই সনাতন সম্প্রদায়ের রঙ্গ মে 
কয়েকটা উদ্রারনৈতিক নট ঢুকেছে, ভাব! অভিনব নাট্যের অভিনয়ে আসর 
জমায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুঢতৰটুকু নাশ করতে ব'সেছে। এগুলিকে বৈষ্ণব 
সম্ত্রদীয়ের আঁসর হ'তে দুর করতে না পারলে সম্প্রদায়ের অব্যাহতি নাই। 


৩ 


১৯৬ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্য 








ভআহেদতাসেস 


রাঞ্জনৈতিক ক্ষেত্রে ও সাঁঘাজিক উন্নতিনাধন ক্ষেত্রে হাত পাঁকাইয়। ইহারা 
এইবার উপাপনাকাণ্ডে উদাব ঠনতিকতাব মধুচক্র তৈবী সরু কবেছে। যে ধর্ম 
ক্ষেত্রেব রম্ধে, রন্ধে, বৈদিকতা। শীহ্বীয়আ, দাঁশনিকতা মাঁখাঁনো, শান্েব অবলগ্কন 
ছেড়ে যে ধর্ম পাদক্ষেপ কর্তে জানে নি, তাঁব ভিতব অত উদ্রাবনৈতিকত| ঢুকাতে 
গেল মাজ কালকাঁর বিস্তৃত কিমাকাঁবই ত তৈবী হবে। 

ঠিক কথা বলতে গেলে শাস্থমতের অপলাপকাঁবীব! বৈষ্ণব নয়। তীর 
অতু্ঘট কোন একট] কলিদেবভাঁব চেল[বিশ্ষে। কেবল সম্প্রদাঁর্ নাশ করবার 
ইচ্ছায় ভেম্কী দেখাঁয়ে লোক ভুল[যে বৈষ্ণব বপে পবিচব দিচ্ছে। শাস্ব নিজেব 
অনাদরকাবিগণকে “অবৈষ্ণব” “ভগবদ্দেযী” পগাঁবণ্ডী” বলে আখ্যা দিযেছেন। 
যথা 

তিশ্বতী,মমৈবাঁজ্ঞে যস্ত উল্লঙ্দ্য বর্ততে। 
মাঁজ্ঞাচ্ছদী মম দেষী অন্ধন্ষাঙপি ন ঠৈষবঃ | 
স্াতপ্নাৎ ক্রগতে কথ্ম নচবেদোদিতং মহৎ 
বিনৈব ভগবত্গ্রীতা। তে ঢ পাষ্িন। ঘতা। ॥ 

'আমর! সাঁধাবণের নিকট বলতে বাঁধা ভচ্ছি যে, মাবা বৈষ্ণঞবসন্প্রদাযের বিশেষত্ব 
বিলোপকারী, এ বাক্তি গুলির সর্বথা সংদর্গ তা।গ না কনলে বৈষ্ণবীয় সাধনে 
উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যাণে। বরঞ্চ দৈষ্ঠাপুব প্রহলাদেব মত বাক্ষসপুরে 
বিভীষণেব মত এক! এক! থাকাও ভাল। অন্য সম্প্রদাতী উচ্চহৃদঘ মহাঁত্মাগণের 
সংসর্ে ও উপকাব জাঁছে, কিন্তু শাস্তরমর্যাদ|তা।গবাশী স্বেচ্ছাচাবীদদব সহিত মিলে 
শান্ত্রবন্ধন ছিডে ফেলে দিতে যাঁ৪যা--অপবাধেব হাতে এগষে যাঁঞ্য মাত্র। 

মনে রাখতে হবে, আকৃ্ডাঁদে ধবতে হবে_ আকষেন উপদেশ ,-*তস্মাঙ্থান্ধং 
প্রমাধং তে কার্ধাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ” অর্থাৎ কারা এব মকাধ্য বোধ করতে হ'লে 
তাতে একমীত্র শান্ত্রই প্রমাণ। 

“হাল ছেড়ে তাসালে নৌকা ভাটাবে বই উভাবে না।” হয় তো! ঘূর্ণীতে পড়ে 
মরতেও হবে। ( পলীবাসী ) 


প্রশ্ন * 
[শ্রীযুক্ত সথরেন্্রকিশোর কর ।] 


১।-_গৃহী বৈষ্ণবদদিগেব বিবাহক্রিযা কি ভাবে ও কি প্রণাঁলীতে সম্পন্ন হওয়। 
উচিত? আমাদেব দেশ-গ্রচলিত বিবাহ গৃহী বৈষ্বগণেব পক্ষে শান্তর সঙ্গত 
ব্যবস্থা কি না? এ 

২।__-গৃহী বৈষণবদিগেব শ্রীদ্ধাঁদি ক্রিয়া কি তাবে ওকি প্রণাঁলীতে সম্পন্ন 
করিতে হইবে? বুষোঁৎ্সর্গ শ্রীদ্ধ কবণীব কি না? মহা প্রসাদ ছ্াবা শ্রাচ্ধ 
ব্রাঙ্ষণেতব বৈষ্ণবগণেব পক্ষে কবণীঘ কি না? 

৩।-_মহাঁগুক নিপাঁতে মালা ভিলক রাখ! এবং নন্ধ্যা ব্ননাদি করা যায় 


কিন? 
৪1-_শ্রীত্ীএকাঁদশী বতদিনে আঁক একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ ও বসবাস্তে একোনদিষ্ট 


শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে কর্তবা কি ? 
৫1__-অন্য দেব দেবীব পুজ| কি প্রণাপীতে গৃহী বৈষ্ণবগণেৰ করণীয় । 


্ ভর্তিত মধ্যে হযধ্যে ঘ1১টী প্রশ্ন বাহির হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রদায়ের লাছায়া 
মাথা, যাঞ্ছার] শানাভাবে সম্প্রদায়ের [ছত সাধন করিতেছেন বলিয়া (োকের বিকট পরা'চত 
তানছার! সে সকলপ্রশ্ের কোনই সহৃত্বর দেননা। জাননা এ সকল বিষয়ে ভার এত 
উদাসীন কেন? গৌড়ীয় বৈষাব সম্প্রদায় ত এখনও আচার্ধা শৃণ্ঠ হন না্। গভুপাঞ্গগণ 
পাঠ, ব্যাথা, বক্তা করিয়া যথেষ্ঠ লোকের চিত্ত সরল করিতেছেন দতা, কিন্তু ঠাঙঃাদেরই 
আশ্রিত সেবকগণ কোন প্রশ্ন করিলে; অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন 
গম উত্থাপিত হইলে ভাঙার] মোটেই সাড়া দেশ প1। অগেকে আছেন, মুথেমুখে জন্কে 
কধ। বলেন, জনেক উপদেশ প্রদান" করেন কিন্তু কিছু লিখিত টত্তহ দিতে বলিলে কোন 
ঘতেই তাহারা রাজি হননা। জানিনা ইহা সম্প্রদায়ের উন্নত ক অবনতির লঞ্ষণ| 
বছাদন হইল "জপৌরাজ সেখক” পত্রিকায় *রামলীলা” নাক প্রবন্ধ অনেক কথ! বল? 
হইয়াছে, যাহার কলে বহু বেফবের মনে প্রকৃতই আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু হুঃধেহ বিষয় 
আজ পর্ধপ্ত উদ্ত প্রবন্ধটীর কোনরূপ সমীচিন সমালোচন] হইল না, কেবল নান। পার্ক 
প্রবস্ধটী সন্থদ্ধে আলোচনা কারবার প্রস্ভাবই হুইঘ্া আসিতেছে । অনেক দিন পরে গত 
ফার্তিক যাস হইতে »গীয়াজ সেবক পঞ্জিকা শবভাবে পুনরায় বাছির হইতেছেন। আশাকরি 
ভাহার) এবারে একটু এবিষয়ে দৃষ্টি দিবেন । 

পূর্বব পুর্বব জাতার্ধ/ গণের বিরুদ্ধে কোন প্রভাব জামর1 কখনই সমর্থন করিতে রাজী নয়। 
পূর্বাপর ঠিক সামঞ্জন্ড রাখিয়! শাস্ত্র সঙ্গত পিধাত্ত ছারা জিজ্ঞান্ত বিষয়ের গালোচনার হান 
আষহর] সম্প্রঙ্গাক্ের আচাধ্যগখের নিকট করযোড়ে শিবেদণ জানাঠতেছি। আশাকরি 
তবিষাতের দিকে চাছিয়া ভাহার1 এ বিষরে একটু দৃষ্টিপাত কছিতে কূঠত »$বেন ন1। 

ভক্তির বর্তষান সংখ্যায় ও আমরা কয়েকটী প্রশ্ন উথাপন করিতেছি, আশাঙ্ছরি 
সম্প্র্থায়েয় উপ্নতিকাধিগণ এই বিষয় আলোচন! করিয়া বাধিত কবিবেন। (ভ$ সঃ) 


শ্রীশ্রীনবন্ধীপচন্দ্র দাঁস প্রসঙ্গ 
| যুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট লিখিত ] 
( পূর্ববান্রবৃত্তি ) 


আনন্দ। আপনাঁব গুরুদেব কোথায়? তিনিকি এই মহাঁপাপীকে দয়া 
করিবেন? এ মহাঁপাঁতকীর কি এমন শুভদিন হইবে? 

নবন্বীপ। ভাই। তিনি পবম দয়াল, তাহাকে একবার দর্শন করিলেই 
বুঝিতে পারিবে । তিনি সম্প্রতি শ্রীধাঁম পুরীতেই আছেন। 

আনন্দ। তাঁহাকে কিরূপে এখানে আনিতে পারা যায়? 

নবদ্ধীপ। তিনি শ্বতন্্র পুরুষ, জানি না আলিবেন কি না, তবে তোমাব যদি 
প্রাণে যথার্থ ব্যাকুলতা! থাকে--প্রাণে প্রাণে যদি আকর্ষণ করিতে পাব, তখে 
আসিলে৪ আসিতে পারেন। 

আনন্দ। ভাঁই, আমার বাকুলতাও নাই, আঁকর্ষণও নাই, আমার একমাত্র 
জৰলদ্ধন তুমি । তোমার যাহা ইচ্ছা কর। 

(ইছার পর্বে শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের কৃপ্ধায় আনন বাবু পরম ভক্ত হন, 
জ্রচরিত সুধাতে দে কাহিনী বিস্তত ভাঁবে আছে ।) 

এখানে শ্রীটচতন্ত চরিভীমুতেব সেই বানীটি মনে পড়িতেছে ,-_ 

প্মৃহাস্ত গ্ভাব এই তারিতে পামর। 
ন্জি কার্যা নই তবু যান তাঁর ঘর ।« 
[ খুষ্টান পাদরা সাহেব ও নবদ্বীপ দাদ] | ] 

গুরীধামে নরেন্দ্র নরোবরের নিকট চৌমাথা রান্তার উপরে একদিন একটি 
বুধ পাদরী সাহেব বক্তৃতা দিতে ছিলেন। বনুলোৌক জড় হইয়াছে। পাঁদরী 
মাক্েব একখানি টুলের উপর দাড়াইয়। নানাক্সপ শ্রুতি মধুর কৌতুহল পূর্ণ বাক্য 
বারা খৃঠান ধর্মই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ঘিশুর উপদেশ বাণীই যে মানব মাত্রেরই অবলম্বনীয়, 
বিশু ঘে সকলের একমাত্র উপাহ্ত এই সকল কথা জনসাধারণকে বুঝাইয়। দিতে 
ছিলেন। এবং গ্রত্েক কথাতেই বাইবেলের প্রমাথ দ্রেখাইতে ছিলেন। 
নিজধত স্থাপন করিব।র সময়ে বস্তার শ্রোতে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বততপর দুখে 
অনেক সময়ে প্রভাকপা বাক্য বাহির হইতে দ্বেখা যায়। পাদরী লাছেবরও সেই 


পৌষ ১৩৩২ ] শ্ীনব্ধীপচজা দাস প্রসঙ্গ ১৯৯ 


অবস্থা ঘটিল। একটা ভূল কথ! “ষিপ্তর বাণী' বলিয়া পুনঃ পুনঃ লোকদ্দিগফে' 
বলিতে লাগিলেন। ্বচ্ছন্দগতি নবদ্বীপ দাদা এ রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে তাহার 
কর্ণে এ কথাটা যাঁ__এবং ছঃখিত মনে পাঁদরী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া 
ঘ/:০5 ০0100155100 (ভূল সিদ্ধান্ত) এই শব্দটা উস্চারণপুর্বক পুনবাঁ আপন 
মনে গমন করিতে থাকেন। 

ইংরাজি শব্দটা শুনিবামাত্র সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। তখন পাঁদরী যায় 
টুল হইতে নামিয়া একজন সঙ্গীকে বলিলেন, “ই লোকটাকে ডাকিয়া আনতে ।” 

নবদ্বীপ দাদাকে ডাকিয়া আনিলে, পাদরী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি 
বলিতেছিলে ?” 

নবদ্বীপদাদা। কৈ সাহেব আমি ত বিশেষ কিছু বলিনাই। 'তবে তৃমি 
যা বলিয়া বুঝাইতেছিন্ল তাহাতে তোমার কথায় তোমারই ধর্মে দোষ পড়ে। 
কিন্ত ্ীষ্টের উদ্দাবভীপুর্ণ বাক্যে সংকীর্ণ তা দোষ ঘটে তাই বলিয়াছিলাম। 

পাদরী নবদ্ধীপ দাদাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া! কছিলেন, “তুমি কোথায় 
থাক ?” 

নবদীপ। এই পুবীর মধ্যে ঝাজপিটা মঠ নামক একটা স্থান আছে, মেই 
খানে। 

পাঁদবী। পে স্থানে আব কে আছে? 

নবদ্ধীপ। সাহেব! তুমি যেমন একজন পাদরী, সে স্থানেও আমাদের পাদরী 
( গুক্ক ) এবং তাহাব অনুগৃত অনেক লৌক আছেন। 

পাদরী। তোমার পাদবীব সহিত মামি দেখা করিতে পারি ? 

নবদ্বীপ। কাহাবও সহিত দেখা করিতে তীহার আপত্তি নাই, তবে একটা 





নিদিষ্ট সময় হইলে ভাগ হয়। 
পাদবী। কাল বেলা চারিটার সময় আমি তোমার পাঁদরীর সহিত দেখ! 
কিব। 


নবদ্ধীপ দাদা আচ্ছা তাহাই হইবে বলিয়া চলিয়া গেলেন। 

ইহার পরে পীদবী মহাশয় ঝাঙ্গ পিট! মঠে গমন করিয়া ছিলেন। বাবাজী 
হহ।শয় পার্দরীকে অন্যর্থনা করিয়া প্রণাম ও আলিঙ্গন করিদাছিলেন। উড়ে 
ধর্শ সত্বন্ধে নানাবিধ বাদ গ্রতিপাদ করেন। পরিশেষে সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হন। 
এ্রবং দেই হইতে তিনি আর হিন্দুধর্দের প্রতি কটাক্ষ করিতেন না। “্চরিভম্থধা” 
২য় ভাগ ৩৯৪ পৃঃ পাদবী সংবাদ নামক প্রবদ্গে বিস্ৃত বিবরণ আছে। 





১১৬ ভক্তি [২৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা 
নবন্বীপ দাধার বিদায় 

শ্ীঞীবাবাজী মহাশয় এক্ষণে কলিকাতা উত্তরে বন হুগলঈ'র নিকটে রায় 
প্রসন্নকুমার বাহাছুরের বাগান বাটীতে স্বদলে অবস্থিতি কৰিতেছেন। বুধ 
বাহাদুর যহাঁশয় বাবাঁজী মহারাঁজের নিকট দীপ্গা লইয়াছেন। নিত্য বাগানে 
ননিস্থান হইতে তক্তগণেব আগমন হইতেছে । কীর্তনরঙ্গে আবাল বনিতা 
বৃদ্ধ সকলেই মোহিত, এই সময় একটি ঘটনা ঘটিল ,__- 

মহতের ক্রিয়া! কলাপ বুঝা ছঃসাধা ! তীাহাবা এক কার্য কবিতে পাঁচ সাত 
কার্ধ্য করিয়। থাকেন, সাঁত আঁট দিন নবদ্বীপ দাদ বাবাজী মন্ভাঁশয়েব নিকট হইতে 
চলিয়! গিয়া কলুটোল! ২৬নং শৌভাবাঁম বসাক লেনে পুলীনবিহাঁবী মল্লিক বা কুঞ্জ- 
লাল মন্লিকের বাঁটাতে আছেন । বাঁবাঁজী মহাশযেব সহিত দেখা শুন! কি কথা 
বার্তা কিছুই নাই । মাঝে মাঁঝে যদি ঝা! বাগান বাঁটাতে বাবাজী মহাশয়ের নিকট 
আঁগ্মন কবেন কিন্ত ছ্ই ভাইয়ে দেখা শুনা হয ন। বাবাজী মহাঁশয়ও নবদীপ 
দাদার কথা জিজ্ঞাসা করেন না। ইহীদেব এইক্সপ অভিখান প্রায় মাঝে মাঁঝে হইয়া 
থাকে । ইহাতে যত বিপদ স্ঙগীগণেব, সঙ্দীগণ উভঘকেই প্রীতিব চক্ষে দেখিয়' 
থাকেন। উহারা যদিও নবদ্বীপ দাঁদাঁব গুরু ভাই হন, তথাপি অনেক লময় উহীবই 
উপদেশানুসারে চলিযা থাঁকেন, নবদ্ধীপ দ্াদাঁৰ উপব তাহাদেব আন্তবিক এতই 
টান যে, বরং খাঁবাঞজী মহাঁশয়েন কোনও কথা ভীহাঁবা অবহেলা করিতে পাবেন, 
কিন্তু নবদীপ দাদ]! যাহা কবিতে বলিবেন, তাহা প্রাণপণে আচবণ কবিবেন। 
এজস্ত সঙ্গীগণ নবদ্বীপ দাদাকে না পাইয| সব্বদা ছঃখিত। যেন বাগান 
বাড়ীতে নবদ্বীপ দাদা আসেন সেদিন সকলে তাহাকে ঘেরিরা নানাক্গপ প্রাণের 
ইঃখ জানাইতে থাকেন এবং বলেন,_দাদা? আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিতেছেন ?* নবদ্বীপ দাদ] হাসিতে হাসিতে বলেন, “্হাবে আমি তোদের 
ছাড়ি নাই বা ছাঁড়িতে পাবিবও না। তবে তোদেব গুরুদেব এজন্মের মস্ত আমাকে 
ছাঁড়িয়! দিয়াছেন । 

বাবাজী মহারাজ এবং নবঘীপ দাদার মধো যখন অভিমানের অভিনয় 
হইত, তখন পরম্পরে এইক্প ভাষার বাবহার চলিত। অর্থাৎ বাবাজী মহাশয় 
নবদ্বীপ দাদাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিতেন,--“কি বকম বাবাজী মহারাজ! 
কেমন আছেন? সাধন ভঙ্গন বেশ চলিতেছে তো? নবছীপ দাদা বলিতেন_ 
, "আজ্ঞে আপনার ক্কুপাঁয় এক প্রকার চলিতেছে, আশীর্বাদ করুন, ষেন আপনার 
পা্দপন্ধে মতি থাকে । ইত্যাদি ।” 














পৌঁহ ১৩৩২ ] ই্ীনব্রীপচন হা শ্ীসঙ্গ ১১১৭ 
মিটি 


কিন্ত স্্রতি এই অভিমানের কারণ যে কি, তাহা কেহই অনুসন্ধান করিতে 
পারিতেছে না । তবে মোটামুটি যডটা অনুসন্ধান পাওষা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা 
যায় ইহার মুঙগ শুত্র শ্রীগুরুতত্ব লইমা। 

নবদ্বীপ দাদা বলেন, “নিতাই শৌরাঙ্গ তনু শীগুকদেব। গুরুতত্ব সর্ষোপরি 
তত্ব। গুরুপুজা হইলেই সকলের পৃ্জা হইল । গুরুদেবেব সন্তোষে সকলের সম্তোষ।” 

“কষে কষ্টে গুরুত্ত্রাতা শুবৌ রুষ্টে ন কশ্চন। 

গুরুমেবা করি্মিলই নক্লেব সেবা কব! হইল। গুরুব নাম জপ করিলেই 
নকল নাম জপ কব! হইল ইত্যাদি । দাদাব শ্রাষ্ুরু নিষ্া। এমনিই ॥ 

বাঁবাঁজী মহাশয় বলেন, “্যধিও তন্বতঃ গুরুতন্বে এবং ভগবত্বত্বে অভেদ এ 
কথা সুসতা, কিন্ত কা্ধ্যতঃ বিভিন্ন না! বাখিনে উচ্ছঙ্খলতা হইয়! থাকে ।' প্রকাশ. 


মান বস্ত মাতেই দৃষ্টাংশে এবং তথাংশে ভেদাভেদ প্রকাশ স্বীকার না করিলে ধর্খ- 
বিপ্লব বা শাস্ত্রের আলাপ কবা হয়। 


গুরুত্ব প্রচাবেব তত্ব নহে । গুরুত্ব নিজ নিজ ভাবামুসাবে আঙ্্ীস্ত। 
ভগবৎ তত্ব ববং সহক্তে অন্ভুতবগম্য হইয়া থাকে, কিন্ত গুরুতত্বে বিশ্বাস হওয়া 
সহজ নহে। গুরুত্ব অতীব কঠিন তত্ব। তাই জীব যাহাতে সহজে গুরুত্ব 
অন্ুভন কবিতে পাবে ১ পুৰ্বাঁচাধ্যগণ সেই উপদেশ কবিযাছেন, যথা-_ 

অখণ্ড মণ্ডন্বাকারং ব্যাপ্তং যেন চবাচরং | 
তৎপদং দর্শিতং যেন ৩শ্মৈ শরাপুক্ৰে নমঃ ॥ 

«গুরুরূপ| সখীর বাখে, ত্রিভঙ্গ হইবা ঠামে, চামবের বাঁতীস করিব" ইত্যাদি | 
গুরুকে ভগবৎ্প্রাপ্তিব সহাকাবী ভাবে বাখ। সহঞ্ষে উপাসনা চলিতে পারে, 
সাক্ষাৎ বুদ্ধিতে তত সহজে হইতে পাবে না। অন্তবের ভাব বা! বিশ্বাস না জন্মিলে 
দেখাঁদেবি বা অন্ুবোধে আচবণ কবিতে গিনা সেই পথকে কলঙ্কিত কর! ভিন্ন 
আর কিছুই হয় না। আজকাল অনেক স্থানে দেখা যায়, শব্দগত উপাসন! অর্থাৎ 
কতকগুলি বড় বড় কথ মুখস্থ করিবা “সই ভাবে চলিতে পাকুক আর নাই পারুক 


সেই পথের পথিক বলিয়! অন্ততঃ লোঁকেব নিকট পরিচয় দেওয়। চাই, স্থতরাং 
পৎত্রষ্ট হইয়া যায়। 


ইহাতে নবদ্বীপ দাঁদ। বলিতেন--তবে কি। 
“আচার্য,ং মাং বিজ্ঞানীয়ান্লাব মন্তেত কহিচিৎ। 
ন মন্ত্বুদ্ধাসুয়েত সর্থদেব ময়োগুরুঃ॥% 
প্তরর্র্ষ। গরু বিষু। গুরুর্দেবো। মহেশ্বরঃ 1” 
"ন গুরোরধিকং কিঞি” ইত্যাদি, 


৯৯২ তক্কি [ ২৪শ বর্ষ, €ম সংখা! 


শা 
(এসসি 


বাক্য সকলকে মিথা! বলিতে হইবে? শুঁকে ভগবৎ প্রাপ্তিব সহায় বলিয়! ভীহাকে' 
ধেভক্তি বিশ্বাস করা ভাহাধ নাম মারফতদারী ভক্তি। অর্থাৎ ঘতক্ষণ পর্যাস্ত আমার 
অভীষ্ট বন্ধ লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্যাস্তই গুরুভক্তি। ইহাঁকে ভক্তি না বলিলেও 
কোনি দোঁষ হইতে পাবে না। 

গুরুতত্ব এবং ভগবত্তত্ব যে অভেদ, একথ| আঁমি অস্বীকার করিতেছি না, বা 
যাহারা সেইভাবে উপাদন! করিতেছেন তাহাদিগকেও দোষ দিতেছি না। আমার 
বলার উদ্দেশ্ত এই যে, অধিকাবীভেদে আচরণ দরকাব , কারণ মহাজনগণ 
বলিয়াছেন /- 











"অধিকাঁবী নহে চায় ভাব আচবিতে। 
তঙ্জকাঁলে বিনাশ হয় হ|সিতে খেলিতে ॥৮ 

ফলির জীব কোমলগ্র্ধ, এবং অবিশ্বাসী। আজ পর্যন্ত রাধাগোবিন! বা 
নিতাই গৌরকেছ জগতের লৌকে মানিতে চাঁয় না। ইহাঁর উপব যদ্দি আবার 
লিল নিজ গুরুকে অবতার খাড়া করা হব, তধে জগত উপকারের পরিনার্জ 
অপকার কবা হইবে না কি? এ লব প্রঠাব করা কখনই উচিত নহে ।” 

মোট কথ। নবদ্বীপদাদার ইচ্ছ।, যেঙ্সপ রাধাগোবিন্দ মিলিত বপুঃ শ্মন্মহা প্রন, 

এবং বলরাম অনঙ্গ মগ্জবী মিলিত বপুঃ শ্রীনিভ্াানন্দ প্রতু, সেইন্ষপ নিতাই গৌরাঙ্গ 
মিলিত বপু বাখাজী মহাশঘ একথা সাঁধাবণে প্রকাশ কর! এবং সেই ভাবে 
আঁচরণ করা। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবাগী মহাশয় ইহাব দম্পূর্ণ বিরোধী । উভয্নের বাহক 
মনৌথালিল্োৰ কারণই এই । এই লইয়াই উভয়ের বাঁদান্ুবাদ_ এই লইয়াই 
উভয়ের মতভেদ । 

একদিন শ্ীশ্রীবাবাঁজী মহাশয় উপরি উক্ত বাঁয় “বাহাদুরের বাগান বাটাতে 
ব্গিয়৷ আছেন, কোন কথা বার্তী নেই, হঠাৎ ঠিক বালকের মত কীদিয় উঠিলেন। 
সঙ্গীগণ অনেক প্রকার অনুসন্ধানেও কারণ নির্দেশ করিতে না পাবার অগত্যা 
বিশেষ জেদ করিয়া বাবাজী মহাশয়কে এইক্পপ বিষাদের কারণ নিজ্ঞান| 
করাতে ইনি বজিলেন )--"যে সমস্ত শ্বত্গ্রতার জন্ধ আমি সুরেন্দ্র, দেবেঙ 
ও ভবেম্্রকে পাঁরত্যাগ করিলাম, আবার সেইক্সপ ম্বতন্্তা আর্ত হুইয়াছে। 
তীহাদদের কথা মনে হইলেই প্রাণ ক।দিয়! উঠে; াহার। এক একজন মহাঁশত্তি 
ধারণ করিত। তাহীদের সহিত তুলনীয় বর্তমান সঙ্গীদদিগকে শ্রগাল হুকুরের 
জায় বোধ হুয়। 

ঞ্রমশং 


২৪শ বর্ষ ] ভন্ড মাঘ মাস 

৬ষ্ঠ সংখ্য ১৩৬২ 
“ভক্তির্ভগবত সেবা ভক্তি: প্রেম-ম্থরূপিণী 
ভক্তিরানন্দরূপ! চ ভক্তি ভ্রস্য জীবনম্‌ ॥৮ 


প্রার্থনা 
হে দীনশবণ, এ দীনে বণ, 
ফবহে করুণা কবিঘা। “ 
আব কতকাল, কাঁটাইব কাল 
ধুল। খেল! বসে মাতিয়। ॥ 


লীলায়। কত রকম খেলাই যে দিবানিশি খেলিতেছ, তাহার ইয়ত্তা 
নাই। আমি কোন্‌ ছাঁর, বুঝিব? সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও অনন্তকাল ধবিয়া তোমার 
লীলাখেলার অন্ত করিতে পারে *না। প্রাণে আশা করি না, হয় ত প্রার্থঘনাও 
করি না তথাপি তুমি তোমাৰ প্রিয় ভক্তবুন্দের বারা কত রকম ডাবে অলক্ষিতে যে 
কত যত্গ আদর পাঠাইতেছ, তাহার সীমা নাই। এক একবার নিঙ্েব যৌগাতার 
বিষয় এবং তৌমাব প্রেরিত যত্র আদর, মাঁন সম্ত্রমের বিষন্ন তুলনা করিতে যাইয়া 
আশ্চর্য্য হইয়! যাই যে, কি ভাঁবে কি হইল। যত ভাবি, ততই আত্মহারা ইয়া 
শু4ুতোমারই জয় দিতে ইচ্ছা হয়। জানি না, আমার এই ভাব চিরস্থায়ী 
হইয়া থাকিবে কি না) 

দ্য়ামর ! ভুলাইয়। দিঘা আঁর অশান্ত হৃদয়কে শাস্তিলাভে বঞ্চিত করিও নাঁ। 
আমি বেশ বুঝিতেছি, যতক্ষণ তোমার ভলিবাসায় প্রাণ বিভোর থাকিবে, ততঙ্গণ 
ভোগ ধশ্ব্যাদির দ্বারা যতই ভুলাইতে চেষ্টা করিবে কিছুতেই ভূলিব না, বরং 
প্রীণে প্রাণে এই বিশ্বাসই হদূঢ় হইবে যে, এই মাঁন-সন্রম, এই খ্যাতি-প্রতিপত্তি 
ইহার ভ্ছুই এই রক্ত মাংসের দেহের নয়, এ সমুধায়ই তোমাব। কপাকরিয়া 
এই করিও, যেন যাহা পাই তাহাই অকপট প্রাণে তোমার শ্রীপাদপন্ছে অর্পণ 
করিয়া তোমার আঁদেশে ভোগ করিতে পারি । যেন অভিমান আগিয়া, তোমার 


এ ভাক্ত [২৪শ বর্ষ, ৬ সংখা। 











ভীব ছাডা না করে। কর্তৃত্বাভিমান আঁমিযা তোমার ভাঁবের বিদুগ্ধতা তোমার 
বিশ্বপ্রেমিকতা, তৌমাঁব অপর অদীম আত্মহারা আঁনন্দতাঁৰ যেন ভুলাইয়া 
নাদেয়। সাধু গুক্ু দুখে শুনিয়াছি, অভিমানকপ মহাব্যাধিতে গধ্যাত্মদেহ জীর্ণ 
শীর্ণ হয়, এবং এ রোগেব উধধও নাকি তোগ।ব করুণ! । তাই কাতর প্রাণে 
প্রার্থনা তুমি আমাকে সর্দ্দার জন্ত এই অভিমানকপ মহাব্যাধির হাত হইতে 
রক্ষা করিও । 

বলিম়! রাখি, যদি আমাকে অভিমানেৰ কোলে ফেলিঘা নিশ্চিন্ত থাকিতে 
চাও, আমি কিন্তু তাহা থাকিতে দিব না, যত দিন না আমাকে অভিমানের 
কে।ল হইতে তুলিয়া! তোমাৰ চব্ণ প্রান্তে স্থান দিবে, ততদিন প্রাণের ব্যাকুলত! 
তোমাকেই জানাইব, প্রার্থনা কবিয়া করিধ! তোমাকে ব্যস্ত কবিয়| তুলিব। 
দিন থাকিতে বলিয়া বাঁখি, আমীকে তোমাব কিয়া, তোমাব ভাবে, তোমীব 
প্রেমে, তোমাৰ গুণগনে ফতাইঘা বাথ, আনি প্রথ ভবিধ! তোমাৰ আঘ গান 
কবি। জয় দয়ায় দীনবন্ধী। এবাব এইটাই প্রার্থনা । 


দ্রীন পরী 


সাফল; 


( শ্রীযুক্জ নবীন্াদ দত্ত লিখ্তি ) 


মেঘ চলে ছে উদাস প্রাণে ধবাঁব পানে চেয়ে চেয়ে। 
বজ বিপে বঙ্গে তাহাব অশ্রু বে চক্ষু বেষে ॥ 
য্থো হ'তে জন্ম তাহার, পবাব কি সে যেতে আঁবাঁৰ 
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ঠাই পেতে আহ যাস গে! ধেযে। 
বিফল নয়গে!। জীবন তাহার, না পায় যদি মা'ব স্নেহ ধাব, 
কেঁদেই জনম সফল হাহাব ( লবে ) জুভাঁবে ভাঁব অশ্রু গেয়ে ॥ 


রশররারররারজ্ক 


নবদীপচন্দ্রনাস প্রসঙ্গ 
( শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ লিখিত ) 
( পূর্ববামুবৃত্তি ) 


এই পবম ভীগ্যবান স্ুব্েন, ভবেন ও দেবেনেব কথা প্রায়ই বাবাঁজী 
মহাশয়েব মুখে শুনা যাইত। উহাতে অনুমান হয়, এই মত তেদ লইয়া বছদিন 
হইতেই ইহীদেব বাদান্ুবাদ চলিতেছিল। সম্প্রতি যেন নবহীপ দাদার নিজ 
মত সংস্থাপনেব ইচ্ছাটা একটু প্রবল হইয়া পড়িল। কাঁজেই দাদা ভাঁইয়ে 
কথাবার্থী নাই। ইহাঁদেৰ পবস্পরের এই ভাবটা সঙ্গীগণকে বড়ই বাথ! 
দিতে লাগিল। সঙ্গীগণ একবাঁব বাঁবাঁজী মহাঁশঘকে বলিক্টেছেন, “আমাদের দী্নাীকে 
ভাল কবিঘা দিন |” আঁবাঁব নবদ্বীপ দাঁদীকে বলিতেছেন »-৭্দাঁদা। আপনার 
পায়ে পড়ি, আপনি বাবাজী মহাশয়ের সহিত পুর্ধব্ ব্যবহার করুন 1” 
উত্তবে বাখাঁজী মহাশয় বলেন »“আমি কি কৰিব? যে নবদ্বীপ আমা স্থখে 
সখী ছিল, মে আজ আশ্মস্থথে সুখী হইঘাছে, অর্থাৎ এখন তার ইচ্ছা যে, আমাকে 
একটা অবতান খাড| কনে) স্বতবাং আমাব সে নবদ্বীপ নাই।” আবার 
নবদ্বীপ দাদা বলেন ,-“আমি কিকরিব ? যে দাদ দ্দামাদের রসময় বিগ্রহ 
পরম করুণ, কোল হৃদ্ঘ, বঠলকবৎ সর্ধদ| আনন্দমমম ছিল, সে আঙজ মহ! 
গ্ভীব, মর্ধ্যাদা-বিধি-নিষ্ঠ। পবাযুণ পুরুষ, পরম বৈষ্ণব হইয়াছে , কাজেই এখন 
আব আমাব দে দাদা নাই। এখন মেগৌবহরি দাস মহান্তের চেল যাদব 
দস বাবাজী ।” 

এইরূপে করেকদিন ঘায়, একদিন রামদাস দাদা) পুল্নি দাদা, নিত্য স্বরূপ 
দা্দ|,__ললিতাদ।সী দিদি প্রভৃতি কয়েকজনে পবামশ করিলেন থে, বাখাজী 
সহাশরকে বিশেষ জেদ করিয়া ধবিলে পোধ হয় অবগই ইহ! প্রতিকার হইতে 
পাবে। তখন রাঁমদস দাদা বলিলেন )--দেখ আমি মুখে কিছুই বলিতে পারিব 
না, ভবেঘদি আমাকে বলিতে হর, আমি গানের দ্বার বলিতে পারি 1” 
সকলেরই সেই যুক্তি স্থিব হইল। বেলা! অনুমান সাতটার সময় ইহার! কয়েকজন 
মাত্র বাঁবাজী মহাশয়ের নিকট বসিনা ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। 
কিছুক্ষণ সকলেই নীরব নিস্তদ্ব। এই সমগ্ প্রেমময় রাম দাদা কাতর কণ্ঠে_ 
আর্তশ্ববে গান ধবিলেন 3-- 





১১৬ ভক্তি [ ২৪শবর্ষ ৬ সংখ্যা 








নিবা' কি তোর কেউ নয়রে “চরণ । 
একদিন নব অনুরাগে, বাড়ালে সোহাগে, 
এখন কেন ভিন্‌ বাস হে এমন |” 
(ঠিক যেন পরেব মতন ) 
( তোমার ভাব কিছু ধুঝতে নারি ) 
( আমব! যে আর সইতে নাবি ) 
( মরি মরি প্রাণে মরি) ইত্যাদি_- 


চোকের জলে সকলেব বুক ভীসিয়া যাইতেছে । এক একবার রামদাদার 
ক্রোধ হইয়া যাইতেছে । হঠাৎ একেবারে অধৈর্য ভাবে রাম দাদ! বাবাজী 
মহাশয়ের চরণ ধরিয়া কীম্টিতে লাগিলেন । এতঙ্গণে বাবাজী মহাঁশয়ের দয় 
দরবিল-_চোখে জল আঁসিল, গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন “আচ্ছা! আমাকে কি করিতে 
হইবে বল।” 

পুলীন দাদা ।_-মাপনি আদেশ কবিলে আমবা নবদ্ধীপ দাদাকে লইরা! আসি। 

বাবাজী মহাশয় ।--সে কি এ স্থানে আছে ? 

পুলীন দাদা ।__ আজ্ঞে না, তিনি আমাদেব বাঁটাতে আছেন। 

বাবাজী মহাশয় 1---সেতো৷ অনেক দুব। 

পুজীন দাদী ।__ আজ্ঞে, আদেশ হইলে_ আমি গাড়ী কবিয়া এখনিই তাহাকে 
লইয়। আসিব । 

বাবাজী মহাশয় -কর, যাঁহ। তোমাদের ইচ্ছা, আমাব কোনই আপত্তি নাই। 

তথন পুলীন দাদ এবং নিত্য স্বপ্প দাদ! অতি দ্রতগতি একখানি গাড়ী 
করিয়া--নবদীপ দাদীকে আনিতে গেলেন। 

নবদ্বীপ দীদা প্রথমে আদিতে আপত্তি করিলেন) পরে ইহার! বিশেষ জেদ 
করিলে বলিলেন চল, যাইব বটে, কিন্তু বিপবীত ফল হইবে ৮ এই বলিয়। 
গাড়ীতে উঠিলেন। লঙ্গীগণের মনে কতই আশার স্ঞার হইতেছে। বছদিন পরে 
আজ তাঁহাদের ছটি প্রাণ একত্র হইবে, কতই না আনন্দ হইবে ইত্যাদি স্বল্প বিকল্প 
হইতেছে । এই সময় পুলীন দাদ] ও তাহার দীদ] কুঞ্জলাল মল্লিক এবং নিত্যস্বক্নপ 
দাদী, নবদধীপ দাদাকে সঙ্গে করিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিলেন। 
ঘরের মধ্যে প্রবেশ কবিয়াই নবহ্ধীপ দীদা প্রণাম কবিলেন। বাবাজী যহাশয়ও 
প্রতি প্রণাম করিলেন। প্রেমের স্বীভাবিক স্বতীবই বন্ত। উভয়েই নীরব। 


মাঘ ১৬১২] শ্রীনবহীপচন্দর দাসপ্রসঙ্ ১১৭ 








উপস্থিত সকলে একবার নবদ্বীপ ' দাঁদীর মুখ পানে তাঁকাইতেছেন, "আর একবার 
বাবাজী মহাঁশয়েব মুখপানে তাকাইতেছেন। কিন্তু কেহই কিছু বলিতে সাহস 
কবিতেছেন না; সকলেই নিন্তন্ধ। কিছুক্ষণ পরে বাঁবাজী মহাশয় একটু উদাস 
তাবে বলিলেন »_“মমাব নিকটে তোমাব কিছু বলিবাঁব আছে কি ?* 

নবদ্ধীপ দাদা ।__-মপনি সম্প্রতি যে তাবে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই ভাবের 
মূর্তির সঙ্গে আমাঁব কোনও কথ! ব্যবহাঁব নাই। আমি যে রসময় বিগ্রহের 
নিকটে বিক্রিত হইয়াছি, তাহাব সহিত আমার সম্বন্ধ। যখন আপনাতে তিনি 
অবস্থান কবিবেন, তখন আমার যাহা বলিবার হয় তাহ বলিব। 

বাঁবাজী মহাশয়।-_আমিতে! জানিনা আমি এখন কিন্গপে আছি। মোট 
কথ! সম্প্রতি আমাঁব সহিত তৌমাঁব কোন কণা বার্তীব প্রয়োজন আছে কি? 

নবদ্বীপ দাদা_-কিছুই নয়, তবে আশীর্বাদ করুনযেন আমি ধাহার চরণে 
মাথা বিক্রয় করিয়াছি, তীহাঁতে বতি মতি থাকে। 

তখন ববাজী, ম্হাশব বাম্দস। দাদাকে, পুলীন দাদাকে, নিত্যন্থকূপ 
দাঁদ। প্রভৃতিকে লক্ষ্য কবিয়া--বলিলেন )--কেমন, তোমবা আব আমাকে 
কি করিতে বল 7?” 

সকলেই কিংকত্তব্য বিমুঢ ভাবে অবস্থান করিতেছেন কাহারও মুখে বাক্য 
নাই। কিছুক্ষণ পবে বাঝজী মঙ্ুশর নবদীপ ধাদাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন “আমি আব কি বলিব? যখন আমার এই দেহেব সহিত তোমার 
কোনরূপ সন্বন্ধ নাই, তখন আর আমাৰ সঠিত এ দেহে তোমার দেখা গুন! 
হইবে না। 

তোমার যে স্থানে থাকিয়া যা করিতে ভাল লাগে, তাহাই কবিতে পার।৮ 
নবহীপ দাদা “যে আজ্ঞে” বলিয়। দগুবৎ প্রণাম পূর্বক সে স্থান হইতে নীচের 
তলায় গিঘা বদ্িলেন। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গীগণ অনেকেই গিয়া নবদ্বীপ 
দাদা কাছে বসিলেন। তাহাব কিন্ক সমান অবস্থা, কোনই বিষাদ নাই। 
সঙ্গীগণের সঙ্গে পূর্ব আনন্দমগ্স ব্যবহার করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে 
বাবাজী মহাশয় নীচে আসিতেছেন জানিতে পারিয়া নবছ্ীপ দ্রাদ| বলিলেন ;-- 
“দ।দা বলিয়াছেন এ জন্মে আর আমাব সহিত দেখ! হইবে না, অতএব 
এস্থানে আর অধিক সমর থাকা উচিৎ নর, কারণ যদ্দি অসাবধানত| বশতঃ 
চৌকে পডিয়! যায়, তবে তাহার কথা মিথ্যা হইবে ১ স্ুতবাং আমি চলিলাঁম।” 
এই কথা বলিতে বলিতেই সে স্থান হইতে দ্রুতগতি চলিয়া গেলেন । 


১১৮ ভক্তি [২৪শ বর্ষ ৬্ঠ সংখা 





ইহাব পরে তিনি ্ীবৃন্দ(বনে গমন কবিয়াছিলেন।--ছুইমাঁস পরে তাঁহার « 
শরীর অনুস্থ হইয়া পড়ে কিন্তু কি অপূর্ধব শক্তি ! শয়নে স্বপনে এক মাত্র 'দাঁদা। 
ছাড়া অন্ত বুলি ছিল না| এক একদিন নিজেব শুশ্রুধাকাবিদিগকে বলিতেন ১-- 
“তোরা তাঁডাতাঁডি মিশিব সববত কবিয়া দে, & যে দাদা আমাকে দেখিতে 
আসিতেছে । বডই গরম 1 কষ্ট হইবে।» বলিয়া মিআিব সনবত গাঁওযাইতেন | 
এমন কিকোঁনকোন দিন এক একজনকে প্রত্যক্ষ্য পর্য্যস্ত দেখাইযাছেন। 
এইয্পপে কয়েকদিন থাঁকিযা জগতে শ্রীগুরুদেবেব প্রতি বিশুদ্ধ মাধুর্য ভাবের 
আদর্শ দেখাইরা রথ দ্বিতীযাৰ ছুই দিন পুর্ব অমাবহ্াাব দিন সকলকে 
বলিলেন , “আমাকে ভ্রমব ঘাটের উপরে লইয়া চল, আমি যমুনা মাইকে 
দর্শন কৰিব” মকলে তাহাঁই কবিলেন। তখন তিনি কবজোডে শ্রীঘদুনাকে 
“প্রণাম বন্দনা কনিয়া নাম কবিতে কবিতে আমাদের প্রাকৃত চক্ষুব অন্তবালে 
অবস্থান পূর্বক নিব্রিবাদে অবিচ্ছেদে তাহাব অতিষ্ট বস্তু উপভোগ কনিতে 
লাঁগিলেন। 

নবন্ধীপ দাঁদাব অলৌকিকী শক্তি ও অভাবনীম্ বাধ্য কলাপ দর্শনে 
রীুন্দাবনবাঁপী অনেক লৌক আশ্চর্ধযান্বিত হইলেন । উহার বিবহ যেন তাহাদের 
অসহ্ হইয়া পড়িল। নকলেই হা হতাশ করিযা বশিতে লাগিলেন,_“ভাঁয়বে 
আমরা এরূপ মহাঁপুরুষেব সঙ্গ পাইয়াও নিজ ব্যবহীঁব ব! বুদ্ধির দোষে অতি 
অল্প দিনেই বঞ্চিত হইলাম । যতর্দিন পথ্যন্ত ইনি বুন্াবনে আগমন কবিণাছেন,) 
ততদিন হেন বাবাজী মহাশয় সর্কদার তবে এস্থানে উপস্থিত ছিলেন। আজ 
আমবা! একজনেব জন্ত দুইজনের বি জালায় দগ্ীভূত হইতেছি।” 

বাহাবা নবদ্বীপ দাঁদাব সহিত অন্ততঃ ছুই একদিনও সঙ্গ কবিয়াছেন, তহাণ! 
মুক্তকণ্ঠেই একথা স্বীকার কবিবেন যে, নবদ্ধীপ দাদাকে পাঁইবামাত্র সকল অভাব 
মিটমা যাইত । এমন কি বাবাজী মহাশয়ের বিবহে একজন হত খুবই কাতব 
হুইয়। পড়িয়াছেন, আহীর নিদ্র। বন্ধ করিয়া কেবল অনববত কান্নীকাঁটী করিতে- 
ছেন, বাঁবীজী মহাঁশয়েব কৌন গণকে দেখিলে তীহাব বিরহজাঁলা আবও দ্বিগুণ. 
তর প্রবল হইতেছে; কিন্তু যেমন নবদ্বীপ দাঁদাব দর্শন পাইলেন, অমনি তীহাঁব 
নঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্তী কহিতে লাগিলেন। আর তীহাঁব হৃদয়ে কোনও ছু'খ 
মাই। হায় হাঁ এ হেন মহাবত্ব আজ আমাদেব প্রাক্কত চক্ষুব অন্তবালে অবস্থিত। 
ইহীপেক্ষা আর আঁমাদের দুর্দৈবের কথা কি আছে? 

যাও দাদা, আনন্দময় নিত্য ধামে যাঁও সেখানে তোমার প্রাণাবাম রাঁধারযণকে 
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লইয়া মনোসাধে আনন্দ কব,_-কিন্ত মনে রাখিও, আমাঁদেব বলিয়াছিলে 
“আবাঁব দেখা হইবে”__তোমাব কথা ত মিথ্যা! হইবার নয-_তাঁই বলি সেদিন 
আমাঁদের কবে হইবে। 

( শ্রীনব্।পচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ দ্বিতীয ভাগ সমাপ্ত) 


সফলম্বপ্ 


(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি লিখিত ) 
১. 


নফল স্বপ্রেব কথ! অনেকেই জানেন। স্বপ্ররষ্ট ঘটনা বন্তকাল পৰে" সংঘ্ঘটিত 
হইয়াছে, সচবাচব এইব্পই দেখ! যাঘ। আমবাও গতমামে তাহার একটা 
উদ্লাহবণ দিয়াছি। ঘটন| বহু পূর্বে ঘটং[ছে, কিন্তু দে অতীত ঘটনা ঘৃণাক্ষরেও 
অবগত নহে, এমন ব্যক্তিও কথন কথন স্বপ্নে তাহা প্রত্যক্ষ করার উদাহরণ 
বৈষাব গ্রন্থে পাওয়া যা? প্রসিদ্ধ গোপাল ভট গোস্বামীব স্বপ্ন দর্শন তাহার 
গ্রকৃষ্ট উদাহবণ। 

গোপাল ভট্ট তখন মাত্র একাদশ বরীম বালক, মা বাপেব আঁদবের ধন, কিন্ত 
সেই বসেই তিনি পওত-পুজিত্ু। 

ইহার গৃহে একদিন এক স্বর্ণনিশিত-কীন্তি উদাঁদীন উপস্থিত হইলেন । 
গোপালের পিত| মতি শ্রদ্ধা »হকাবে এই উদসীনকে আপন গুছে রাখিলেন। 
সকলেবই অন্ধ! ভতপ্রভি পুত হইয়া! পড়িয়াছিল। কিন্তু বালকেব তাহার 
প্রতি গ্লীতি ছিল অসাধারণ | , দশন মাত্রে গোপাল এই অপূর্ব সন্ন্যাসীর চরণে 
আঘ্বসমর্পণ কবিয়াছিগেন। আত্মসমর্পণ উপযুক্ত আধারেই হইয়াছিল, এই 
সন্ন্যাপী অন্ত কেহ নহেন--শ্রীগৌবাঙ্গ | 

কুটনাটি শৃন্ত বিকাব বিবহিত বিশুদ্ধ আত্মসমর্পণ প্রেমীকে প্রণয়াম্পদের 
সহিত একাত্ম করিযা তুলে, আর ত'্হাতে প্রেমীকেব কোন কথাই প্রণয়া- 
স্পদেব প্রেম গ্রেকণেন অনার থাকে না। 

প্রীগৌবাঙ্গ হে সামান্গ সন্্ণাসী নহেন, তাহা গোপাল বুঝিয্লাছিলেন, ইনি 
কে তবে? শ্রীবিষ্ণুব সক্রনাম স্তোতে “সন্লাসক্কৎ” বলিয়া কি ইহাঁরই কথা 
বল। হয় নাই? গোঁপাঁল মনে বুঝিলেন_ হা তিনিই । সে নির্মল চিত্তে আরএ 
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দুটিযা উঠিল, ভথন গোপাল বুঝিলেন_ইনিই সর্বযূলীধাব। এই ভাবে 
বিভবিত হইয়া গোপাল তন্ময় চিত্তে সতত সেবা করিতে লাগিলেন । 

গেপাল সতত তীহাঁব পাঁশে বসিয়া থাঁকিতেন। কত কি মনে হইত, আর 
আনন্দে হৃদয় ভরিয়! উঠিত। কিন্ত চাঁন্তিতে চাঁহিতে গাহার কখন বা ভাঁবাস্তব 
ঘটিত, মনে হইত, যদি প্রতুব নাগর বেশ হইত তবে না জানি কত শুখই হইত সে 
ৃর্ঠি দেখিয়া; সে ক্নূপন্ধ! নেত্রে পান করিয়। করিয়! আরো! পাঁন কৰিতে চাহিত। 
কিন্ত এ সন্নাসী বেশ_-এই ভিখারী বেশ কি এই জগতপতিব যোগ্য? এ কি 
সাজে? ন! না সাঁজে না, নিশ্চিতই সাঁজে ন|। 

গোঁপাল এইরূপ ভাবিতেন , ভাঁবিধা অতৃপ্ত নেত্রে তীঁভাঁকে হেবিঠেন, তখন 
সন্ন্যাস বেশ ভীহাব চক্ষে অসহা ভইয! উঠিত। একদিন গোপাল এইরূপ ভাবিতে- 
ছেন, ভাঁবিতে ভাঁবিতে বিবশ প্রায় হইলেন । যেন, তখন অকম্মাৎ নিদ্রা মাসিয়া 
তীঠাব নয়ন 'আঁববণ কবিয়। দ্িল। তদবস্থায় গৌঁপাঁল এক পূর্ব স্ব দর্শন 
কবিলেন , দেখিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ তথায় নহেন- বাঙ্গাল! মুলুকে__নবদ্বীপে। 
তিনি সন্্যাস গ্রহণ কবেন নাই | তখন দেখিলেন যে,তিনি বিচিত্র নাঁগরবেশে 
অনুচব বেঁইত হইয়। নগবেব পথে ভ্রমিতেছেন 1 তখন তাহাব অঙ্গ কাম্তিত 
দিক উদ্চাসিত হইতেছে । কেবল তীহাঁই নহে, দেখিলেন তিনি শ্রীবাস-গুহে , 
শ্রীনাসগৃহ তগলনকে ঝেষ্টন করিয়া ভক্তগণ গ্ুত্য কবিতেছেন। সে নৃত্যেব 
মাঁধুরীইবা কত। গোঁপালেব তাহাতে লৌভ হইল, তিনি যেমন নৃত্য করিতে 
যাঁইবেন, অমনি পে সুখ স্বপ্পের সহিত জাগ্রত হইলেন । 

গোপাঁলেব আঁশা স্বপ্নেই পূর্ণ হইল-_যে নাগব বেশ তিনি দেখেন নাই, 
স্বপ্নে তাহাই প্রত্যক্ষ করিষ ধন্ত হইলেন। 

নফল স্বপ্নেব ইহা আঁব একটা উদ্বাহবণ। ক্রমে ক্রমে আমবা এই ভাবের 
আঁবও উদ্দাহবণ পাঠকগণকে দিবার চেষ্ট! কবিব। 


ভাগ্যবান চোর 


(শ্রযুক্ত যদৃপতি দাসুঃলিখিত।-), 
শচী-জ্গন্নাথেব নয়নেবমণি নিমাই, কোঁটা কনর্পেব লাবণ্য লইমু] নবনধীপে« 
বাল্যরসে বিভোব। তীহাব হৃদয ভুলান, মন মাতাঁন জপ-মুধ। নবহ্ীপবাসীবা 


মাঘ ১৩৩২ ] ভাগ্যবান চোব ১২১ 





নয়ন ভরিয়া পান কবিতেছেন। তাহার অপূর্ব যুগ্ ভ্রু, গৌবকা্তি, অরুণ 
অধব বাঁহাবই দষ্টি পথে পতিত হন তিনিই যেন আশ্বিস্থৃতি হইয়া এ 
সর্বহলক্ষণমুক্ত কাচাসোণাকে স্থদয়ে ধাঁবগ করিতে উদ্গ্রীব হন। নিমাই 
যখন পাঁদচালন। করেন তখন যেন মনে হয় তাহার সুকোমল পদকমল 
হইতে রূক্তকণ! ক্ষবিত হইতেছে । তাহাঁৰ উপর শচীমাঁত! তাহাব বড় সাধের 
নিমাইকে নানাবিধ অলঙ্কীবে ভূষিত কনিয়াছেন। অলংখা তারফাবাজি 
বেষ্টিত শাব্দীঘ চক্দ্রিমীৰ ভায় নিমাই এব নিষ্কলঙ্ক মুখচ্জ শোভা পাইতেছে। 
বাঁলকোচিত চাঞ্চল্য নিমাই নবদীপ পল্লী মুখবিত কবিযাঁছেন। পাঁডা প্রতিবেশী- 
গণেব গৃহে তীহাব দারুণ দৌবাস্থা। স্থযোগ পাইলেই দধি ছুগ্ধ ক্ষীর সব 
নবনীত প্রভৃতি পবেব গৃহ হইতে অপহবণ কবিয়া আপনাৰ বরঙ্ষাওুগ্রাসী ক্ষুধার 
প্রশমন কবেন। একদিন ন!নালঙ্কার বিভূষিত নিগাইঠাদ নবদ্থীপ নগবে ইতন্ততঃ 
পবিভ্রমণ কবিতেছেন, এমন নময়ে ছুই জন চোঁব বালকের অঙ্গে নানাবিধ 
অলঙ্কাব দরশনে লুব্ধচিন্ত হইঘা শিশুকে স্বন্ধে আরোহণ করাইয়া নিজগৃ্াঁতিমুখ 
গমূন করিল । পাঁছে নিমাই ক্রন্দন করেন তজ্জন্ত তাহাব সান্নার্থে সন্দেশাদি 
ক্রয় কবিয় শ্রীহস্তে দিয়াছে, নিমাঁইও সন্দেশ খাইতে খাইতে সহান্তবদনে 
বন্ধদেশে আরুঢ হইয়া চলিযাছেন। বিপুলনগর নবদ্বীপ কে কাহাকে চিনে? 
সুতরাং চৌব দুইজন সকলের সন্দে5 দুষ্ট এছাইয়া স্বচ্ছনে গন্তব্য স্থানাভিমুখে 
গমন কবিতে লাগিল । 

এদিকে শচীমাতাঁর গৃহে গভীব নিবানন্দ। তাহাদের হৃদয়ের ধন, নয়ুনর 
মণি সোণাবটাদের অদর্শন ভ্রাহাদিগকে বডই বাথিত করিয়া তুলিয়াছে। 
প্রতিবেশীর প্রতি )5 তন্ন তন্র কবিরা অন্্ন্ধানেও, যখন নিমাইঠাদের কোনও 
সন্ধান পাঁওঘা গেল না, তখন তীহাদের শোকাঁবেশ দ্বিগুণিত হইয়া দারুণ 
'আর্কনাঁদে উক্ত পল্লী প্রতিধ্বনিত হইয়া! উঠিল ॥ প্রতিবেশীবাও তাহাদের 
গভীর দুঃখে সহানুভৃতি দেখাইবাঁর জন্ক আগমন কবিয়াছেন। সকলেরই সুখে 
দারুণ নৈলাগ্ঠ ও দুশ্চিন্তাব বেখাপাশ্ হইয়াছে । কলহান্তমুখবিত সরস পল্লী 
আজ শ্শানের গাভীরধ্য ধাবণ করিয়া গভীব শোকের চিহ্ন সর্বত্র গ্রকটিত 
করিতেছে । লীল:মঘেব লীলাই এক অদ্ভুত । 

এদিকে চোব দুইজন মন মনে অলঙ্কারের অংশ বন্টন করিতে করিতে বৈষ্ণব 
মায়ায় বনুপথ অতিক্রম কবিয়া স্বতবন জ্ঞানে জগগ্নাথ মিশ্রের বাটীতেই আসিয়! 


উপস্থিত হইল এবং নিমাইকে স্বন্ধদেশ হইতে নামইয়া দিল। নিমাই সম্িতবদনে 
র্‌ 
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পক 








নাচিতে ন।চিতে বাঁটাব মধ্যে প্রবেশ কবিদা জনকজননীব ক্রোড়ে ঝাপাইয়। 
পড়িলেন।  শচী-জগন্নাথ ও প্রতিবেশীগণ তাহাদের হাবাধনুক পাইয়া যেন 
ছাঁতে স্বর্গ পাঁইলেন। তীহাঁদের অসংখ্য মুখ চনে নিমাইএব স্থকোমল 
গণডদেশ রঞ্জিত হইয়া! উঠিল! বিষাঁদম্নান ভবন ক্গণকাঁলেব মধ্যে আনন্দ কোঁশাহল 
ও হবিনাঁম ধ্বনিতে আনন্দ নিকেতন হইয়া উঠিল। চোর দুইজন এতক্ষণে 
তাহাদের ভ্রম বুঝিতে প|বিয়া সত্ব গৃহ হইতে নিক্গান্ত হইয়া পলায়ন কবিল। 
চোর মহ! ভাগ্যবান । অনন্ত ধাহ।কে অনন্ত শবে ধাৰণ কনিয! সৌভাগ্য 

জ্ঞান কবেন সেই সর্বশক্তিমান অন্তর্যমী পবষ্দগাঁলু বিপ্র শিশুক্পপী 
ভগবানকে স্ন্ধে ধাবণ কৰা কি কম সৌভাগ্যের কথা! ঠাকুব শ্রীল বৃন্দাবনদাস 
তাঁহাদের সৌভাগ্য দর্শনে গাহিঘাছেন-- 

“পরশীর্থে দুই চো মহা ভাগাবাঁন। 

নারায়ণ যাঁব স্বন্ধে কবিল! উত্থান ॥” 
শ্রীমস্তাগবতে আছে-_- 

“অহো। বকী যং স্তন কাঁলকুটং 

জিঘাঁংসযাহপাযয়দপা সাধনী 

লেভে গতিং ধাক্র্যচিতাং তুতেউন্ত 

কং বাদযালুং শবণং ব্রজেম 

বকান্ুব ভগিনী পুতনা যখন বধার্থ বিখান্ত স্থন্ত ভগবান শ্রীকৃকে পান 

কবাইয়া যশোদামাতাঁৰ অন্ুকূপ গতি প্রাপ্ত হইথছেন, তখন সামান্ত অলঙ্কার 
লুৰধ চোরদ্ধযেই বাঁ কেন স্তুবলাঁদি সখানুরূপ গতপগ্রাপু হইবে না? ব্রজেব 
প্রাণথধন কালাচাদও ঘে মহা চোব। তাঁহাবও ত ননীচোবা, মনোচোবো ইত্যাদি 
খ্যাতি। এই “চোঁবেব উপব বাটপাঁড়ি” লীলা ম্ধী ভক্তবুনেব বডই টিন্কাকর্ষক 
ও আনন বদ্ধক হইবে বিব্চেনায় নিজেব সামর্থামত যৎকিঞ্ৎ বর্ণন! করিয়া 
উক্ত চোবছ্ধয়ের সৌভাগা প্রাপ্তিব ছবাশ! নিজ হৃদয়ে পোষণ কবতঃ অদ্য 
এইস্থানেই লেখনীব বিরাম দিলীষ। 


পভ 


ভক্ত-কথা 


( যুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। ) 

ভক্তি, শুদ্ধ! ৪ গিশ্রাভেদে ছুই প্রকারের হইয়া থাকে । জ্ঞান কর্মমাদি দ্বারা 
মিশ্রিতা হইলে উহার নাম মিশ্রা, এব* উহাদের প্রভাব বিরহিতা হইলেই 
তাহাব নাম শুদ্ধা তক্তি। ইন্দ্রিাদি ন্গপ ক্ষেত্রই উক্ত শ্দ্ধী তক্কিব উৎপত্তিস্থান। 
ভগবদ্‌ বিষয়ে অনুকুলতাই ই ভন্ত্িক মুল প্রাণ। লৌহ যেমন স্পশমণি ম্পৃ্ট 
হইয়া স্বত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি প্রাকৃত জনও এই ভক্তিযুক্ত হইরা "চনয 
লা কবিয়া থাকেন। 

সাঁধনাবস্থাঘ ভক্তিব ক্েশদ্বী ও শুভদা নামক গুঁণদয় প্রকীশ পাইয়। থাকে । 
এই ক্রেশ পাঁচ প্রকাখ,_অধিষ্ঠা, অস্মিতা, রাঁগ, স্বেষ ও অভিনিবেশ | যাবতীয় 
পপ এই পাঁচটী ফ্রেশেবই মন্তভৃক্ত। শুভ বলিতে বিষয় বিভৃষ্গ, ভগবদ্ধিষয়ক- 
তৃষ্], কপ, ক্ষম!, সত্য, সবলতা, সমা, ধৈর্য, গাস্তীর্ধ্য, অমানিত্ব এবং মানদত্ব 
প্রত্থৃতি সদগুণাবলীকেই বুঝাইয়া থাকে। 

উল্লিখিত লক্ষণুলিন ছাঁবা,সাঁধক ভক্তেব পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ভগবদ- 
বিষ়কতৃষ্ণাব ফলে ভক্তিবিষরক শীস্ত্রাদিতে সাধক তক্ের দৃঢ় প্রত্যয় বা 
অদ্ধাব প্রকাশ হইফাঁ থাকে । এই শ্রদ্ধার প্রন্গাবেই শান্তরোক্ত অনুষ্ঠান 
সাধকের সাদর স্পৃগা জন্মিমা থাকে । এই সময়ে জীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া 
সাধক তক্ত সদাচার ও ভঙ্গন্ক্রিঘাদি বিষয়কে আপনার জিজ্ঞান্ত বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে শিংলন্দেচ হইতে থাঁকেন। 

তজন ক্রিণা ছুই প্রকারের হইর়া থাকে, নিষ্টিতা ও অনিষ্ঠিতা। হীগুরু- 
দেবে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় গ্রহণ না হইলে অর্থাৎ উহার মধ্যে কিছুমাত্র 
নিজের স্বাধীনভাব থাকিলে বা বিশ্িতা রক্ষা করিলে তাহার পক্ষে নিষ্ঠিতা 
ভঙ্জনক্রিয়া সম্ভবপর হয় না। অনিষ্িত তজন ক্রিগাই প্রায়শ দৃষ্ট হয়! 
থাকে । উনার আরস্তে একটা নৃতন উত্দাহযুক্ত উদ্যম থাকে । কিন্ত যেমন 
সন্ত পাঠাভ্যাস নিযুক বালকের, অর্থাৎ যে সপ্ত পাঠাভ্যাম আরম্ত করিয়াছে, বর্ণ 
পরিচয় মাত্র হইয়াছে, কিন্ত শব্ধার্থবোধ ঘটে নাই তাহার যেমল অধীত পুস্তকের 
অর্থবোধ না হওয়ায় পাঠের উদ্ভমে মাঝে মাঝে শিথিলতা উপস্থিত হইয়া থাকে, 
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তদ্দপ অনিষ্ঠিতা ভঙ্জন ক্রিখা নিরত সাধকের ভজন ক্রিঘারও কখন কখন 
শৈথিল্য দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । 

উক্ত ভজন ক্রিয়া নিরত তক্তের সাঁধনাবন্থায় মনে নানাবিধ প্রশ্নের উদ 
ভইয়। থাকে। তিনি কখন মনে করেন আঁমি সপবিবাঁবে ভগবৎ পরিচর্য।া 
নিযুক্ত হই গৃহে থাঁকিয়াই সুখে কাঁল ঘাঁপন কবিব, অথবা সংসাব ত্যাগ 
করিয়া ্রীন্দাবনে গমন পূর্বক নিরগ্থর শ্রবণ কীর্ডনাদি দ্ববা আপনাকে 
কৃতার্থ করিব?” কখন তাবেন। “এ সংসাবে মৃত্যুত তৃণাচ্ছাদিত অলক্ষা 
গর্ভের মত রহিয়াছেই,। কখন তাহাতে পাদ স*যোগ ঘটিয্সা উহার 
মধ্যে গিয়! পড়িব তাহার স্থিরতা নাই, অতএব এখনই সংসার ত্যাগ করা 
উচিত” । আবার কখন চিন্তা করেন, “মতৃপ্তাবস্থায় সংসার ত্যাগ করিলে 
ত্যাগের পরও সংসারকেই চিন্তা কবিতে হয়, সেয়প অবস্থায় জীবনাত্ত ঘটিলে 
শান্রীক্ুসারে নরকগতিই হইয়া! থাকে, অতএব আমার ত্যাগের কাল উপস্থিত 
হয় নাই, এখন সংসারের মধ্যেই ভগবত স্মরণাঁদি সহ জীবিকা নির্বাহ করি, 
পরে বৈরাগোর উদয় হইলে শ্রীবৃন্ীবনে গমন কৰিয়া অষ্ট প্রকার ভজন কবা 
যাইবে ।' কখন কখন “ভক্তির বন্াব্ধ ভজনাঙগ সকলের কোন কোঁন অঙ্গ 
সাধন করিব » প্রভৃতি প্রশ্থেবও উদয় ঘটিয়া থাকে । এই সকল সংশয়ের 
মীমাংসার জন্তও সাধকেব নিকট শ্রীগুরুূদেবের আবশ্যকতা! ঘটি থাকে । 

তদনস্তর শ্রীগুরু 'গ্রসাদে ক্রমে রূমে ওই জাতীয় সংশঘ্গুলির মীমাংসা 
হইতে হইতে ক্রঘে ত্যাগেই নিশ্চয়তা জন্মে। এবং ত্যাগের চেষ্টায় সময়ে 
সময়ে জয় পবীজ্য়ণ ঘটয়। থাকে । কিন্তু বিষয় ত্যাগে পবাজয় ঘটিলেও 
সে বিষয় নিতান্ত অনাসক্তিব সহিত ভোগ করা হয়। তন ক্রিয়ার এই 
অবস্থার নাম বিষয় সঙ্করা। এই সময়ে নানাবিধ সাংসারিক বিদ্ববশত: 
সাধক আপনার ভজন নিয়ম সমাকভীর রক্ষা কবিতে সমর্থ হন মা, এই 
অবস্থাকে নিয়মাক্ষমা ভজন ক্রি বলে। 

ঘাহা হউক ভঙজননিরত সাধক ক্রমে ঙ্গান্ত ভক্তের প্রতি অনুরক্ত হইয়া 
পড়েন। সেই অবস্থায় অন্ত ভক্তেব নিকট হইতে সেবা পৃ! প্রতিঠাদি লাত হইয়। 
থাকে। বলা বীন্ভল্য, এ সকল সেবা পূজ। প্রতিষ্ঠাদি ভক্তের কাম্য না হইলেও 
কোন কোন নাধক ওই সকলের তবঙ্গে ভীসিয়া চলিয়! যাঁ, এবং তাহার তজন 
ক্রিয়। অসম্পূর্ণ ই থাকিয়! যায়। 

তজননিষ্ঠ সাধক তক্কের যাবতীয় অনর্থ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি লাভ করিতে 
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থাকে । অনর্থ বলিতে ক্রেশ এবং অপরাধাদিই বুঝায়। ভক্তির ক্লেশত্ত্রী গুণের কথা 
পৃর্ব্েই বলিয়াছি, পাঁপ এবং পাপ প্রবৃত্তি ক্রেশপধ্যায় ভৃক্ত । অপরাধী সব্স্ধে 
দুইটি বিভাগেব উল্লেখ দৃষ্ট হয় _সেবাপবাধ এবং নামাপবাধ। প্রধানত; 
সেবাঁকাধ্যে অনাচীবই সেবাঁপবাধ। নীখাঁপরাঁধেব দশটি প্রকার আছে-_বৈষ্ণব 
নিন্দা, বিষ ও শিবে পৃথকভাবে ঈপ্বববৃদ্ধি, শ্ীগুরুপেবে মানববুদ্ধি, বেদপুরাণাদি 
শান্স্নিন্দা, শ্রীহরিনামের অর্থ কল্পনা, এবং কুব্যাখ্যা, নামবলে পাপে গ্রনুতি, নামের 
সহিত অন্ত শুভকর্থেব তুলনা, অশ্রদ্ধজনে নামের উপদেশদান, এবং নাঁমমাহাক্য্যে 
অগ্্রীতি। ভজনক্রিধার ছবাৰা এবছিধ সকল অপধাধেবই নিবৃত্তি সাধিত হইয়া 
থাঁকে, স্ততবাং ভজননিবত সাধককেই নিবপরধ বল! যায়। জভাগবন্ধন্মের 
অনুমীত্র অনুষ্ঠিত হইলেও আর তাহান ধবংশ ন!ই। নাঁমাদি মন্তরসকল শপমাত্রেই 
সিদ্ধিদ হইয়া থাকে। 

এই যে অনর্থ নিবৃত্তিব কথা বলা হইল, ভজপক্রিয়ার দ্বাব! একদেশবর্তিত। 
সাধিত হয, ই ভক্ভিনিঠাব উৎপত্তি হইলে উহা বন্থদেশবর্তিনী হইয়! থাকে । 
বতি জন্মিলে প্রায়িকী প্রেমলাভে পূর্ণ! এবং শ্রীভগবচ্চবণল[ভে আত্যান্তকী আখা! 
পাইবা থকেন। অর্থাৎ ভজনেব ফলে বনুদেশবঞ্ঠি 'অনর্থনিবুত্তি ঘটে এবং তক্কিতে 
নিষ্টা গান্স , নৈষ্টিক ভজনেব ফলে বহুদেশবপ্তি অনর্থ নিবুত্তি এবং বৃতিলাভ হয়, 
জাতবতি ভজনেব ফলে অনূর্থনিবূতি প্রায় সম্পূর্ণ হয় এব* পঞ্চম পুরুযার্থ প্রেম 
প্রাপ্তি হয়, প্রেমমর ভজনে পূর্ণ অনর্থানবৃত্তি সাধিত হইথা আভগবচ্চরণ লাভ 
ঘটাইয়া থাকে এবং তখন অনর্থেণ আত্যন্তিক নিবৃত্তি হন অর্থাৎ আব কোঁনবপ 
অন্র্থ উৎপত্তির ভয় থাকে না। 

ভজননিরত ঠনষ্ঠিক ভক্তেব কতকগুলি বিদ্বেব বিষ7 উল্লিখিত হইতেছে, 
যথা-_লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, কষাধ 9 রসাম্বাদ। কীর্তন, স্মরণ ৪ শ্রবণেব 
কালে ভন্তের যেনিদাব উদ্পম ইয়া থাকে উাব নাম লর় , ওই কালে ব্যব- 
হারিক বিষছচেব সম্পকই বিক্ষেপ ১ লয় এবং বিক্ষেপ ব্যতীতও কীর্তনাদিতে যে 
আব এক প্রকার অসামর্থ্য ঘটে তাহার নাম অপ্রতিপত্তি ১ ওই কালে ক্রোধ গর্ব 
লোভার্দিব সংস্কাবই কথায়, এব* বিষয়ন্থের সহিত যে ভজনাভিনিবেশ অর্থাৎ 
ভজনকালে বিষয় বপাস্বাদের নামই বসাস্বাদ। এগুলিও ভক্তের ভজনবিঘ্ব 
বলিয়! শান্ত্রকারগণ কীর্তন করিয়াছেন । 

ভক্তের ভজনের শেফ নাই। ভজনই ভক্তের জীবন, ভজন হইতে ক্রমে 
তাহাঁব রুচি জন্মিবে, তখন সে নিরস্তুর শ্ীতগবচ্চরণামৃত বারংবার আশম্বাদনে এবং 





১২৬ ভক্তি [২৪শব্ধ ৬ঠ সংখ্যা 





তগবৎসেবায় নিবস্তর নিযুক্ত হইয়| সাধাবণজগতের লোকদৃষ্টিতে অনতিজ্ঞ এব' 
উন্মনা বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়! থাকেন , এবং রুচির্ূপা নর্তকীর সহিত ভক্তসমাঁজে 
নৃত্যশিক্ষা শিশিত হুইয়। অননুভূীত এক আনন্দ অন্ুতব করিয়া থাকেন। কালে 
যখন ভাবরূপ এবং প্রেধক্সপ নয়নদ্বধর তাহাকে নাচাইবে, তখন না জানি এই 
আনন্দের আঁব৪ কতই না উতকর্ষলাভ হইবে । এ মব জগতে সে অমুতের 


তুলনাই নাই! যে ভাগ্যবানেব ভাগ্যে মস্বাদ ঘটয়াছে তিনিই জানেন,__ 
এ অমৃত কিক্পপ। 


জশ্রীবৈষ্ব 


( ডাক্ত।র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত ' ) 


বাঁঞ্তা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিম্ধভা এব চ। 
পঙিতানাঁং পাধনেভ্যো বৈষণবেভো। নমে। নমঃ | 
হে বাগাকল্পতরুক্পী শ্রীবৈধব । তৌমাব পর্দে আমার শত শত প্রণিপাঁত। 
তোমার কণাব অবধি নাই। তুমি ইচ্ছা কবিলে মুসর্তে পতিত বাক্তিকে পবিত্র 
করিতে পার। 
আঁমাঁর ইচ্ছা হইল বৈষ্ণব হইব। কিন্তু অভাঁগাবান্‌ আঁমি আমাৰ সে বাঁপন| 
ফলবতী হইল নাঁ। কাঁব্ণ__ 
"বৈষ্ণব হইব বলি মনে ছিল সাধ, 
তণাঁদপি শ্লোকেতে পডে গেল বাধ ॥” 
এখন তৃণাদপি শ্লোকটি কি, যাহ! আমার বাসনা ফলবতী হইতে বাঁধা দিল__ 
তাহাই বলিতেছি। শ্নোকটি এই-_ 
তিণাদপি স্নীচেন তরোবির সহিষুনা | 
অমীনিন! মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদা! হরিঃ । 
পৃজাপাদ কবিবাঁজ গোস্বামী মহাঁশয় শ্রীটতগ্থচরিতামৃতে ইহা কির্গ 
ব্যাখ্যা করিতেছেন, প্রথমে তাহাই শুনুন-_ 
“তৃণ হৈতে নীচ হইয়া সদা লবে নীম। 
আপনি নিরভিমাঁনি অন্তে দিষে মান । 


মাঘ ১৩৩২ ] প্ীপরীবৈষব ১২৭ 








তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে। 
তাডন তসনে কাঁরে কিছু না বলিবে | 
কাঁটিলেছ তরু ফ্ন কিছু না বোলয়। 
শুঁকাইযা মবে তবু পানি না মাগষ ॥ 
ঘেই যে মাগয়ে তাবে দেয় আপন ধন। 
ঘণ্ম বুষ্টি সহি অন্তে কবয়ে রক্ষণ | 
এইমত ৈষণ্ব কারে কিছু না বলিবে। 
অযাচিত বৃত্ত সদ' শাক ফল খাবে | 
সদা নাম লবে যথা লাভেতে সস্তোষ। 
এই ত আচাব কবে ভক্তি ধর্ম পোষ ॥ 
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। 
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥ 
গ্রতুব আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচবগ। 
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ | 
তাঁই বলিতেছিলাম আমীব ত তাহ! হইলে বৈষ্তব হওয়া হইল না। হে অদোষ 
দবশী গৌর ভগবান ' আমান দশ। তাঁভা হইলে কি হইবে? 
কবিবাজ গোস্বামী বলিতেছেন, “সদ। নাম লে এই লাম লওয়া সন্বন্ধে তাহার 
উপদেশ শুনুন 
“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ তক্তি। 
কষ্ণপ্রেদ, কু দিতে ধরে মহশিক্তি ॥ 
তাঁ মধো সর্ববেষ্ট নান সংকীর্তন। 
নিবপবাধে নাম:লইলে হয় গ্রেমধন 1” 
এখন সেই নীম সংকধ্ভনে নিনপবাঁধী হইবাঁব জন্তই তৃণাঁদপি হ্বৌকা স্যাঁয়ী 
আচরণ কবিতে হুইবে। 
দেন্ত ও সহিষ্ণু! সহকারে সর্ধ জীবে সম্মান দিয়। অভিমান শৃন্ট ভাবে 
আমাদিগকে সর্বদা শ্ীশ্রীনিতাই গৌরাঞ্েব নাম লইতে হইবে | কেননা-- 
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিগান। 
দীনেরে অধিক দয়! করে ভগবান ॥ 
ছে পতিতের বন্ধু নিহীই চীদ, আছি ছুর্বীসন। নিগডাবন্ধ ও মীযামুগ্ধ হইয়। 
কাম-কুস্তীরে কবলিত হইয়াছে । সুতরাং আমি সর্রোতোভাঁবে পতিত | কোথায় 


১.৮ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ ৬ঠ সংখা! 











আমাব স্বঙ্ূপ তোমা নিতাদান হইব, পা কোথায় আমি মাঁয়া |পশাচীব হাতে 
পড়িয়া ছুর্দশাঁৰ অতলহলে তলাইয়া যাইতেছি। হে দয়াল নিতাই আমি কাঁয় 
মনোবাকো তোমার শবণাগিত ভইতেছি, প্রভু 1 তুমি না রক্ষা কবিলে আর কাহার 
কাছে যাইব? আমাকে এ ঝিষ্টাগর্ত হইতে কেশে ধরিয়া তুলিয়া লও । তুমি 
ইচ্ছা কণিনেকি না করিতে পাব প্রভু? যদি আমার বৈষ্ণব ভইবাঁব স।ধ পুর্ণ 
না কব তাহা ইছলে হোমাব দযামধ নামে ষে কলঙ্ক হইবে প্রভু! দয়া করিয়। 
আঁম।ব সকল চপ ঘচাইয়া তোমাৰ দাঁসনুদাস কবি্য়া দাও, আমি 
তোমাৰ অভয় পাঁদপন্সে দগুবৎ পতিত হইযা| সেই স্ুবে সব মিলাহয়া তোঁম।কে 
প্রার্থনা! জানাইতেছি- 

অসি শন্দহকীজী। কিন্করং পতিত" মা” বিষম ভবানুধো 

কূপয! তব পাদপদ্বদ্ধস্থিত ধুলি সদশ্যং বিচিন্তয় ॥ 

“স*সাব সাগর মাঝে পড়িয়া রয়েছি নাথ। 

কৃগাডোরে বান্ধি লহ মোবে 1” 





যুদ্রিত বৈষ্ণব-গ্রন্থের ভরম-নিরসন 
( শ্রীযুক্ত যোগেন্্রমোহন ঘোষ লিখিত ।) 


১। ব্রি জম্মান্নম্ত্ক্প ভুতম্যা হতক্তন__জফ়ানন্দের 
মুদ্রিত চৈতন্মগ্গলেব ৮৩ পৃষ্ঠায় আমবা পাঁইয়াছিলাম_- 
“মুকুন্দ দত্ত টৈগ্ঘ গোবিন্দ কম্মকাব। 
মৌব সঙ্গে আইস কাটোঘ গঙ্গাপাঁড় |” 
কিন্তু বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদ্দেৰ পুঁথিশালা অন্তসন্ধান ববিয়। আঁধুনিক 
ঢুই শত বসবেব প্রাচীন জয়ানন্দের চৈতত্ভমঙ্গলের একখানি পুথি প্রপ্ু হইলাম । 
আ্চর্যোব বিষয় তাহাতে কুত্রাপি “গোবিন্দকম্মকাঁর” নাই । তাহাতে উক্ত 
পয়ারটি এইভাবে পবিদৃষ্ট হইল-- 
“মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য মুকুন্দ কর্ম্মকার। 
মৌব সঙ্গে আইস কাঁটোয় গঙ্গীপাঁড ॥” 
( বঙ্ীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি নং ২২৪১, পৃঃ ১৬) 


মাঘ ১৩৩২ মুদ্রিত বৈষ্ণব গ্রন্থের ভ্রম নিবসন ১২৯ 











বলা বাহুল্য এই ুকুন্দ কর্মকারই মুদ্রিত তকে 'গোবিনকর্খকার 
হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। 
২1 উউ্ক্রু আও হুবিক্পাজেব টন নি জাহাতি-- 
মুদ্রিত চৈতন্য চরিতামুতেব বহু পুস্তকে মবালীলা ১” পরিস্থেদে বর্ণিত আছে 
- পাঠানরাজপুত্র বিজলীখান শ্রীচতগ্ঠদে-র ভাবাধেশ দশনে তাহাব সঙ্গিগণ 
সম্বন্ধে তাঁবিতেছেন-_ 
“এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুভুবা খাওঘাইয়া। 
মাবি ডাবিয়াছে শিব সব ধন লৈয় ॥ 
তবে সেই পাঠান পঞ্জজণেবে বান্ধিনা। 


সং গু র্‌ 


পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা সাধু ছুইজন | 
গৌড়িয়া ঠক এই ক।পে তিনজন ।” 
এখানে আমর! পশ্চিমা ছইজানব ভিনাব পাই, কিন্তু গৌডিয়া তিনজনের 
হিনাব মিল পাই না। এ সময়ে চৈতগ্ঘদেবের সঙ্গে ছিলেন মাত্র চাঁরিজন | মথুরার 
সনৌোডিঘা ত্রীক্গণ বাজপুত কুষ্ণদ(স এই ছুইজন পশ্চিমা বলিয়া উক্ত 
হইয়াছেন। আব বাঙ্গালী দ্বইজন, বলভ উদ্টাচার্ধয ও তাহার একটি 
বাহ্ষণ ভৃতা। মোটে এই চ!বিজন কিন্ত মুদিত প্ুশ্থক বারংবারই 
পঞ্চজন উক্ত হইঘা এক বিবগ গোল জন্ম ইয়। রাঁখিয়াছিল। কেহ কেহ এই 
পঞ্চম বাক্তিব স্থলে অন্ত স্থনি হইত টানিয়। আঁনিঘা কাঁঠাকেও বসাইঘ।র 
চেষ্টা কবিতেছিলেন | কিন্তু বর্তমানে এসিয়াটিক দোসাইটিব 'একথাঁনি অতি 
প্রাচীন পুথি হইতে যথার্থ পাঠ উদ্ধার হইল | এনিঘাটিক সোসাইটিতে 
যে পু'থিধানি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই লিখিত রহিয়াছে-- 
“এই চাঁবি বাটোয়াৰ ধুতুরা খাওয়াইয়] | 
মারি ডাবিয়াছে যতিব ৬ন্‌ ধন লৈয়। ॥ 
তবে সেই পাঠান চাবি জনেরে বা্থিল! 
৬ রর রঃ 
পাঠান কহে তুষি পশ্চিমা মথ্রার ছুইজন। 
গৌডিয়। ঠগ এই কীপে ছুই জন ॥৮ 
( এসিয়াঁটিক সোসাইটিব পুথি নং ৬৫৮, পৃঃ ১০৫) 


৩ 


১৩০ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা 


৩। শ্র্ীক্ল্গাবনদাল উাব্ছুরের 65 তন্যন্ডাগবর্ত- 

মুজ্রিত চৈন্ত ভীগবতেব কোন কোন পুস্তকে আদি লীলান আঁমবা পাই-_ 
“বোঁলেন ঈশ্ববপুবী আঁমি শৃদ্রীধম।” কোন কোন পুস্তকে শৃ্রাধম' স্থুলে 
ধম” পাঠও দৃষ্ট হয়। কিন্তু এসিয়টিক সোপাইীটিব অতি প্রাচীন পুঁথিতে 
'আমবা প্রাপ্ত হইলীম-_ 

“বোলেন ঈশ্ববপুরী আমি বিপ্রাধম 1” 

( এসিয়াটিক সোসাইটিব পুথি নং ৪১২) পৃ: ৭৬) 

এই 'বিপ্রাধম পাঠ অধিকতব সঙ্গত ও ম্বাভাবিক এবং ইহা হইতে 
চৈতন্তদেবের গুরু ঈশ্ববপুবীব জাতি নির্শঘ সম্বন্ধে কোন গোল থাকে না। 








মহাপুরুষ দর্শন । 


(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, লিখিত ) 

ভক্ত সাধক এসং স্মক্ঠ গাঁমক পৃজ্যপাদ শ্ীঘুক্ত বাদাঁস বাবাজী দহাশ্য 
অধুন! বৈষ্ণব জগতে সকলেবই নিকট সুপরিচিত। এই রাঁমদাস বাবাজী 
মহাঁশয়েব এবং মাদুশ দীনহীন অকৃতী বাক্তিণ গুদের স্বখামগত শ্রীশ্রী 
চবণদাস বাঁবাঁজী মহাশয কোথায় কিপূপে «এই অধনাকে কপা ববিযাছিলেন 
তাহাই আঁজ প্রা চব্বিশ বৎসর পবে, এম্কলে শিপ্ুত করিব ইচ্ছা হইতো | 
বাঙ্গালা ১৩০৮ সালে, ২৪শে ফাল্তন শ্রীণাম ন দ্বীপো ছুই ক্রোশাধিক পশ্চিমে 
অবস্থিত বিদ্যানগব নামক পলীতে আমি জীন্রীচবণদাস বাবাজী মহাশয়ের 
সাক্ষীৎকাব ও রুপা লাভ কবি। পুজ্যপাঁদ চবণদাঁস বাঁবাঁভী মহাশয়ের 
সহিত অবশ্য মধু দাদা, গোবিনা দাদা, বাদদ[স দাদা, ললিতাঁদিপি, জিয়া 
রামদীস গ্রতৃতি বহু ভক্তই ছিলেন। তাঁমি কিক্ধপে অকম্থাৎ বিষ্ভানগরে উপস্থিত 
হইলাম তাহা বর্ণনা কবিতেছি। 

আমি প্রীয় ৩৫ ব্থসবকাঁল শীস্তিপুব মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংবাজি বিচ্যা- 
লয়ে শিক্ষকতা কাঁধ্যে ব্রতী তআছি। ১৩০৮ সালেৰ ফান্ুন মাস শুক্রবার 
শিক্ষকতীব কার্য্যের অবসব সময়ে বিগ্যানযেব একট নির্জন কক্ষে আমি 
একখানি পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট আছি, এমন স্মষে বু সুছ্গভি বৈষ্বব গ্রস্থের 


মাঁঘ ১৩৩২ ] মহাপুরুষ দর্শন ১৩১ 


প্রকাশক ও প্রচারক পুজ্পাদ নিতঃ্কপপ ব্রহ্ষচারী-মহাশয় আসিয়া আমার 
নিকট উপবিষ্ট হইলেন। শৈশবকালে ইনি শাস্তিপুরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত 
হৃতরাগড় নাঁমক পল্লীতে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। ন্ুৃতরাগড় গ্রাম আমার 
জন্মস্থান; ন্ৃতবাং নিত্যন্থনপ আমার বয়ঃকনিঠ হইলেও তাহাব সহিত 
আমাব সথ্য ছিল। নিত্ম্বক্ূপেব পুর্বীশ্রমেব নাঁম তিনকড়ি। আমি 
তাহাকে তিনকডি বলিয়াই ডাকফিতাঁম। যৌবন কালেই তিনকডি ধর্মভাবা- 
পর্ন হইয়া পড়িঝাছিলেন। নিজে যখন বিদ্ভািয়ে পাঠ করেন তখনই সহপাঠী 
বা অপব কোন ছাত্রের হান্ত নাটক নভেল কিন্বা কোন কুরুচিপূর্ণ পুস্তক 
দেখিলে তাহা কাড়িযা লইতেন। একদিন দে"খলাম গ্রামন্থ বছ ব্যক্তির 
দ্বারদেশে খড়ি দিযা লিখিরাছেন “হবি সত্য, মায়া মিথা”। এই ঘটনার 
কিছুদিবন পবেই তিনকডি পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যান এবং তথায় প্রকাঁশানন্ 
স্বামী নাগক কোন মহাঁপুরুষেব শিত্য্ব স্বীকাব করেন। বোধ ভয় দীন্গার 
গবই স্টাহার “নিতান্বজপশ নাঁম হয়। দীক্ষার পৰ তিনকডি কয়েকলার 
স্ুতরাগড গ্রামে গ্রন্যাবর্তন করিয়াছিলেন । আমি তাহার সহিত নিভৃতে 
আলাপ করিব তীভার মুঝে জ্ঞানকাণ্ডের অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম। 
বন্ততঃ কখন তিনকড়ি একজন জ্ঞানী বা যোগধ্যান পরাণ ব্রহ্মচারী 
ছিলেন । 

১৩০৮ সালের ধান্ধন মাস শুক্রবারে যখন তিনি ক্ষামাদের বিদ্তালয়ে 
আসি গানাৰ সহিত সাক্ষী কবিলেন তখন দেখিলাম তাহার প্রক্কৃতি 
সম্পূর্ন্ূপে পবিবস্িত হইদাছে। তিনি জ্ঞান কাণ্ডে কথ! ত্যাগ করিয়া 
অনুক্ষণ “জয় নিতাই” “জর (গৌব” ইত্যাদি পুণ্যময় নাম সকল উচ্চারণ 
কবিতেছেন। আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়। তাহাকে প্ররূতি পরিবর্তনের 
হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, হিনি সন্গেহে ও অকপটচিত্তে বলিতে লাগিলেন_ 
“কিছুদ্দিবন পূর্বে আমি এক মহীপুরুষের দশন ও কৃপালাভ করিয়াছি। 
এক্স্‌প শক্তিশালী পুরুষ আমি কুত্রীপি দন করি নাই। তিনি কৃপাধিতরণের 
সময় যাহাকে কৃপা করিরেন তাহাকে প্রায়ই পদাঘাত কবেন। আমাকেও 
এক্সপ পদ্ধাঘাত কন্দিযবাছেন। তাহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়! আমি 
স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি একটী বিস্থচিকা রোগগ্রন্ত ব্যক্তিকে কেবল হরিনাম 
ন্বীর্তন বলে রোগমুক্ত করিকেন।” আমি ওৎন্ক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম 
_পতুমি এতাদৃশ মহাপুরুষকে কোথায় পাইলে?” তিনি উত্তর করিলেন-_ 








১৩২ ভাক্ত [ ২৪শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা 








পউড়িষ্যা়। কিন্তু তিনি সম্প্রতি নবহ্থীপে আসিয়াছেন। আমি অগ্ভ রাত্রিতেই 
শাস্তিপুর কৃষ্ণনগর রেলে নবদীপ চলিয়া যাইব।” আঁমি কহিলাম--৭আমার 
সভায় হতভাগ্য বাক্তি তাহার দর্শন পায় না?” তিনি উত্তর করিলেন, আমার 
সহিত আজই রাত্রিতে নবদ্বীপে চল। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব। 
সে দ্রিবব ২৩শে ফাঁন্তন। পবদিবস ২৪শে ফাল্তুন শনিবার শিবরাত্রি উপলক্ষে 
বিগ্ভালয় বন্ধ হইল। অতএব সুযোগ বুঝিয়া আমিও শ্রীধাম নবদীপ যাইবার 
জন্য প্রস্বত হইলাম। স্থিব হইল যে সন্ধ্যাব পৰ শাস্তিপুব ষ্টেশনে তাহার 
সহিত আমার মিলন হইবে । আমি বিগ্ালয় হইতে গৃহে ফিবিয়া বাস্তভাবে 
কিছু আহার করিলাম এবং সন্ধ্যার পবই শান্তিপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত 
হইলাম। খনগ শীত একেবাবে যায় নাই। আুতবাং শীতবন্থও লইতে 
হইয়াছিল । ষ্টেশনে আঁসিযা দেখিলাম নিতাস্বরূপ আমাৰ জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন 
উহাকে যথাকাঁলে প্রাপ্ত ইবা বডই আনন্দিত হইলাঁম। নানাবিধ আঁলাঁপ 
কবিতে করিতে বাত্রি সাঁড়ে আট ঘটকাঁব পমর ট্রেণে উঠিলাম। যথাসমরে 
কু্চনগবে পৌছিয়া অশ্বঘান যোগে বাতি প্রা একটাঁৰ সময় স্বরূপগঞ্জ ঘাটে 
উপস্থিত হইলাম। ভাগীবণী পার হইবার সময় নীবিকগণের মুখে শুনিলাম 
'নবদ্ধীপে কলেবা বৌগে প্রত্যহ বছ লোৌকেব মৃত্যু হইতেছে । আমার প্রাণট! 
ভয্বে চকিত হই উঠিল । ভীতভাবে কহিলাম--“তিনকডি, তুমি না জানিয়া & 
বিপদসম্ুন স্থানে আমাকে লইয়া যাইতেছ ।” নিতাস্বক্ূপ নির্ভষে উত্তর দিলেন-- 
“কিসেব ভদ্প £ নিতাঁইঘের কৃপায় কোন ভঘ নাই। বিপদ আমাদেব কাছেও 
থে'সিতে পারিবে না।” তাহার প্রাণসঞ্চ/বিণী কথায় আমারও হৃদয় বলিষ্ঠ ও 
আশ্বন্ত হইল। এস্থানে উল্লেখ কবা আব্গ্তক, শ্রীধাম নবদ্বীপ আমার অপরিচিত 
স্থান নহে শ্রীধাম নবহ্বীপেই আমার শ্রীঅগ্বৈতবংশৌদ্ব কুলগুরুর বাঁস। এই 
স্থানেই আম ইত্ঃপূর্বে কৌলিকবীতি অনুসারে সর্কপ্রথমে দীক্ষা প্রাপ্ত হই। 
কিছু দিন পরে যা"ীপুবে শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ বিঞ্ুপ্রিয়! শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে৪ 
শামি নবন্বীপে একবার গমন কবিয়াছিলীম। সুতরাং নবহ্ীপ হ্থপবিচিত 
হইলেও হৃদয়ের স্বাভাবিক ছূর্বতা বশতঃই বিহুচিকাবোগের ভীষণ প্রাছর্ভাবের 
কথ। শ্রব্মীত্র আমাব প্রীণে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল । যাহা হউক, নিত্যন্তয্ষপের 
তগবন্‌ বিশ্বাসপূর্ণ বাক্যে আমি বিশেবক্পপ ব্ল ও সাইস লাভ করিয়া উৎফুল্ল 
চিত্তে রাত্রি ১।০টার পর শ্রীধাম নবদ্বীপে উপনীত হইলাম। নিতাশ্বক্নপ বংশাদি 
রচিত একটা নবনির্শিত স্ববৃহৎ গৃহের বারে উপস্থিত হইয়! "জয় নিতাই” বলিয়া 
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টিউডিএরিতেঞাি টি টিটি টি ডি 
শব করিলেন। অমনি দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। নিত্য্ক্পপ জিজ্ঞাদা*.করিলেন 
“বাবাজী মহাশয় কোথায়?” উত্তর হইল-_“তীহাবা পবিক্রমা হইতে অস্তাপি 
ফিরেন নাই। সম্ভবতঃ নিকটেই আসিদাছেন। আগামী কলা ফিরিতে পাবেন” 
নিতযন্বক্পপ প্রশ্ন করিলেন_-'কোন দিক দিরা ফিবিতেছেন ?” উত্তর হইল 
“সমুদ্রগড় হইতে বিগ্ভানগবেব দিকে আদিতিহেন”। আমি এতণ মহাপুরুষ দর্শন 
বিষয়ে এক প্রকার নিবাশ হই'ছলাম। বিগ্ভানগরের দিকে আগিতেছেন 
শুনিযা নিতম্বদ্দপ সোৎসাহে কহিলেন_ণকোনও ভয় নাই। কাল গ্রামেই 
আমরা বর পথে চলিয়! যাইব । বাবাজী মহাশয়ের সহিত নিশ্চৰ দেখা হইবে ।” 
বাঁত্রির অবশিষ্ট কয়েক ঘট| কোনবূপে অতিবাহিত করিয়া শিত্যন্বরূপ ও আমি 
অতি প্রত্যুষেই অনূরে ভাগীবথীব সৈকতদ্ভমিতে সৌচাদিক্রিয়। সমাপন'কবিলাম। 
নৌচার্দিব পব দেখিলাম আমাব কোমবে কাগজে মোডা যে যৎকিঞ্চি 
অর্থ ছিল তাহা অন্ধক|রে পড়িয়া গিদাছে। সঙ্গে আর একটা পযসাও নাইু। 
এই কথ! নিতাস্বরূপকে কঠিবাণাত্র, তিশি কহিলেন_-ভগ নাই । নিতাই- 
চাদের কৃপায় কোন ক্ষতি হইবে না । আমি এখনই তে।মার অর্থ খুজিরা ধিতেছি।” 
তখন একটু ঘোব বৌব ছিল। নিত্্বয্ূস অর্পণ ইতস্তত; পদ্দবিক্ষেপ কথিঘাই 
হ[সিতে হাসিতে আমার কাগজ মৌডা অর্থ আমাকে ফিরাইরা দিলেন। মোড়কের 
মধ্যে ৯।০ টাকা কিন্বা ১1০ মাত্র ছিল। দেখিলাম ঠিক তাহাই বহিয়াছে। 
নিতাস্বন্পপেব অলৌকিক বিশ্বাদ দেখিয়া আনি চমত্কৃত হইঠে পাগিলাম। যাহা 
হউক সেই প্রত্ভাষেই আমরা বাঁঝাজী মহাঁশযের দর্শন আশায় বিদ্যানগব অভিমুখে 
ধাবিত হইলাম। নিত্যন্বক্ূপ চিবদিনই সবলপ্র।ণ ও বাপক স্বভাব সম্পন্ন । আমি 
কখন তাহার গান্থীর্ধ্য দেখি নাই। নিত্ত স্বক্জপকে বহুদিবদ দর্শন করি নাই। 
বোধ হয় এই পবিণ্থ বয়সে 'অগ্ভাপি তীহার গান্তীধ্য নাই। নিত্যস্বক্পপ বালকের 
নায় নাচিতে নাটিতে এবং গান কবিতে কবিতে চলিলেন।--কখন গান করেন__ 

“বল, নিতাই গৌর রাধাশ্ত।ম, হবেকৃষ হরে রাম” 
কখন বলেন_ 

“গোৌবাঙ্গের ছটা পদ, ধার ধন সম্পদ 

সেজানে ভকতিরস সার। 
গ্ সী টি রী 
গৃহে ব! বনেতে থাকে হ| গৌরাঙ্গ বলি ডাকে 
নরোম মাগে তার সঙ্গ ॥” 


১৩৪ তক্তি [ ২৪শ বর্ষ, ৬ঠ লংখ্যা 


এল 


এ্রইঙ্গপে আমরা নবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া পল্লীপথে ক্রমাগত পশ্চিম 
মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে বেলা দশটা বাজিয়া উঠিল। রৌদ্রের 
প্রথরত| বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল বেলা ১০॥০ ঘটকা আন্দাজের সমঘ নামসন্থীর্ভনের 
অস্ফুট ধ্বনি আমাদেব কর্ণকু£বে প্রবিষ্ট হইতে লাগিন। নিত্যস্বর্ূপেব আনন 
দেখে কে? নচিতে নাটিতে খপিশেন-আবর ভব কি? নূলবল লইঘা 
বাবাজী মছাঁশয় আমিতেছেন।, ক্রম স্থুগন্তীব হরিন।ম ধ্বনি আমব| সুস্পষ্টভাবে 
শুনিতে পাইলাম। আনক স্থলে নাম ঙ্থীর্তন শ্রবণ কবিয়াছি। কিন্ত 
নামদতহবীর্ভনেপ মধ্যে এমন প্রাণেব আকুলতাব পবিচঘ কখনও পাই নাই। 
সঙ্থীর্ভন শুনিতে শুনিতে বৌধ হইল, যেন সেই ধ্বনি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ 
হইতে উখ্িত হইগ!। শ্রীভগবাঁনেব পাঁদপদ্ন স্পর্শ কবিতেছে। আমবা উৎ্কর্ণ 
হইয়। প্লোথসুব চিত্তে মার? অগ্রসর হইতে লাঁগিলাম। ক্রমে বিগ্ানগবেব যে দেব- 
মন্ধিরে ভীন্রীনিতাই গৌরেব শ্রীমুতি প্রতিষ্ঠিত আছেন তথায় 
উপস্থিত হইলাম। একটু দূৰ ভইতে দেশিলাঘ একটি মহান ম্হীরুহ তল 
বাবাজী মহাশয় ৪০।৫* জন সঙ্গী সমভিব্যাহাবে মহাসঙ্কীর্তনে উন্মণ। সুগন্তীব 
ও সুমধুর সংকীর্তন ধ্বনিতে দিগ্াপ্তল পনিপুর্ণ হইযাছে-_পণ্ু পগ্ী, নবনাবী, 
নীরব ও নিষ্পন্দ হইযা সেই অমৃতখাণী নাম বস পাঁন কবিতেছে। 
পথশ্রান্তি ও রৌদ্রতাপে আমি অত্যন্ত ক্ষিশ্ন হহয়াছিলাম। শ্রীশ্রীনিভাহ গোবাপের 
শরীমুততিদ্বম দর্শনাস্তব, আমি তাডাতাঁডি গায়েব জামা ও শীতবপ্ত্র ভূমিতে 
নিক্ষেপ করিয। সংকীর্তন ভূমিতে বাবাজী মহ।শযেব চবণান্তে পতিত হইলাম । 
ব্ল৷ বাহুল্য আমি হতঃপুব্বে বাঁবাদী মহাশয়কে কখনও দশন কবি নাহ 
এবং তীহ।র আকৃতি সন্বন্ধেও কোন বিবরণ শ্রবথ কবি নাই। কিন্তু কি 
জানি কেন সংকীর্তন দলের মধ্যে ঠীহাকে চিনিরা লইতে আমার কিছুমাএ 
বিলম্ব হইল না। আমি মহাপুকষেব পদ প্রান্তে শগান হইবামাত্, তি্ণি আমাকে 
নক্সেহে উত্তোলন করিয়া আমাকে দুটভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আমি 
নিরতিশয় রৌদ্রতাঁপতন্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলাম। ম্াপুরুষের স্ুশীতল বক্ষস্থলে 
আশ্রয় পাইয়া আমি যেন তাগীরথীর অমূতৌপম পুতসলিলে অবগাহন করিয়া 
ল্সিদ্ধ হইলীম। বস্তুতঃ সেই মহাপুরুষেব সুবিশীল বন্গস্থল যে কিরূপ সুখস্পর্শ 
ও শাস্তিগরদ বোধ হ্ইর্মীছিল তাহা 'আমাব ন্তীর যে তীপিত ব্যক্তি উপল্ধি 
করিঘাছেন তিনিই জানেন। আমি মহাপুরুষের বরবপুষ্পশে নিম্পন্দ ভাবে 
আছি, এমন সময়ে বাবাজী মহাশয় স্বেচ্ছায় নিজগুণে আমার কর্ণকুহরে 
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তারকত্রঙ্গ নাম মঞ্ প্রদান করিতে লাঁগিলেন। আমি ভ্তম্তিত হইয়া তাহার 
পাদদেশে পতিত হইবামীত্র তিনি শ্রীচবণ দ্বারা আমাকে তিনবার আঘাত 
কবিলেন। আমি নিজেকে সৌভাগাবান্‌ মান করিয়া তাবভরে আনন্দাশ্র 
বর্ষণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে স'কীর্তন শেষ হইল। আমবা ক্রমে ক্রেমে 
একটি সরোববেব দিকে অগ্রসব হইতে লাগিলাম । গঘনপথে আমি বাবাজী 
মহাশয়ের ছ্র্নত সঙ্গ পাইবাব আঁশাষ তীভাঁব পশম্চাদ্ধাবন কবিতে লাগিলাম। 
তিনি সঙ্গেহে আমার নীম জিজ্ঞাসা কবি! আমাকে কতিলেন--“দেখ বিশ্বেশ্বর 
'আাজ অন্ভুত ব্যাপাৰ হষ্টঘা গেল। আমি কখনও তোমাকে দেখি নাই; 
এবং তোমার সম্বন্ধে কিছু শুনি নাই। কিন্তু তোমাকে দেখিবাঁমাত্র কে যেন 
আমাকে তোমা নিজন্ব কবিঘা লইতে বলিল। সত্য কথা বলিতে কি, 
সাধনপ্রাথী হইয়া ধীহাব! আমার সঙ্গে বু দিবস হইতে বাস করিতেছেন, 
তাঁহাদের মধ্যেও অগ্ভাপি কেহ কেহ পূর্ণ মনোবথ হইতে পাঁবেন নাই।, 
তুমি কোথা হইতে বিয়পে অকস্মাৎ শ্রীগৌবাহী পা লাভ করিলে, তাষ্থা 
নিতাই প্রভুই জানেন ।” 

আমি মনে মনে নিজেব দীনতা ও অযোগাতা স্মরণ করিয়া! এবং মহা- 
পুরুষেব অযাচিত কুপাব বিষয় চিন্তাপূর্বক কৃতজ্ঞতাভরে নিজেকে ধন্ত ও 
সার্থক জন্ম মনে করিতে লাগিলাম। ইহাৰ পব বাবাজী মহাশয় সরোবর 
সমীপে এক্টী বৃঙ্গতলে উপবিষ্ট হইলেন। আমি তীহাঁব চব্ণ প্রান্তে আলীন 
হইয়া তাহাকে বিশেষপপে নিবীক্ষণ ও তাহাব বাক্যস্থধা পান করিয়া তপ্ত 
হইতে লাঁগিলাম। এই ময় একজন ধমক এক বানর! তবমূজ লইয়া 
বাবাজী মহাঁশঘের নিকট দিণা যাইতে লগিল। বাবাজী মহাশয তাহাকে 
ডাকিঘা ১২ টাঁকা গুলো তাহার সমস্ত ভবমূজ ক্রুয কবিলেন। আমরা 
স্ানান্তে দেই তবমুজ খাইঘা জল/ঘাগ কবিলাম। ইতিমধো বাবাজী মহাশয় 
আমাব পারিবারিক 9 বৈষয়িক কোন কোন বিষয জানিয়। লইলেন এবং 
আমাঁকে সন্সেহে নিকটে বসাইযা অনেক উপদেশ দিতে লাঁগিলেন। ক্রমে 
বেল! প্রায় ৩ ঘটিকাঁৰ সময় আযাদের আগাধ্য গ্রাস্থত হইল। আমর! সেই 
ভিক্ষাপন্ধ পবিত্র অন্ন যৎকিঞ্চিৎ বাগ্তন ও লবণ সহযোগে পরিতৃপ্তির সহিত' 
আহাব কবিলাম। অত্যন্ত ক্ষধার্ভ ভইয়াছিলায, সুতনাং পাঁত্রাবশেষ কিছুই 
বহিল নাঁ। পাত্রত্যাগ কবিয়। উঠি” যাইব, এমন সমর দেখি একটি বর্ষীয়ান 
বৈষ্ণব মহাশিদর আমার পাত্রস্থিত কিঞ্ৎ লবণ সাগ্রহে আস্বাদন করিতেছেন। 
আমি প্রথমতঃ বিস্মিত হইলাম পরে বুঝিলাম নিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণবগণ 
মহাপ্রসাদ জ্ঞানে কখন কখন অপরে উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকেন। আমি 
বয়ঃকনিষ্ঠ বলিমা উক্ত সাধু টৈষ্ণবেব আচবণ দর্শনে নিজেকে অপরাধী 
মনে করিতে লাগিলাম। যাহা হউক আাহারান্তে নাম মাত্র বিশ্রাম করিয়া 
বাবাজী মহাশক্স নবহ্ীপ অভিমুখে গমন ' কবিতে লাগিলেন । সারাঁপথ সঙ্গে 
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সঙ্গে সেই প্রাণ মাতান নাম সংকীর্তন ক্রমে সংকীর্তন দল স্ুপ্রসিদ্ধ প্রহ্ষাণী” 
উল্লাঘ উপস্থিত হইলে বাঁবাঁজী মঙ্কাশয় ভক্তিভরে দেবীর লীঠস্থানে গ্রণত 
তই৭1 স্বতংক্ুর্ত সময়ৌচিত মনোহব পদাবলী গান কবিতে লাগিলেন । কিছু- 
ক্ষণ পবে “মাঁধাইগএঝ ঘাঁটে উপাস্থত হইয়া বাবাজী মহাশয় সগ্মোবচিত 
স্ুলনতি পদাবলী সাহাঘো শ্রীহ্বীমৎ নিতাই প্রভুর অপাঁর করুণখাব বিষয় 
স্মরণ ও কীরঁন করিতে লাগিলেন। আমি তাহার অপাঁধিব কবিত্বশক্তি 
এধং অনর্গল নিঃস্তত কবিভাঁলীব কথ! চিন্তা করিয়। বিম্ময় বিমুগ্ধ হইলাম। 
এইক্সপে ছুই এক স্থানে একটু একটু বিশ্রাম কবিয়! বাঁবাজী মহাশয় সঙগীর্তনের 
মহাবোপের মধো সগ্ধ্যাৰ পব সদলে নবদ'পের বাসায় উপনীত হইলেন। 
বাসায় আসিবাব পথে শ্রী্ীগৌবাঙ্গ মহীপ্রতুর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শহ্বীর্তনের 
মত্ততা ও ভন্তগণের ভাবোচ্ছাস বডই চিন্তাকর্ষক হুইয়াছিল। বাবাজী মহাশয়ের 
দুমধুর সনবীর্ভন শ্রবণ কবিথা নদীরুর নরনাবী সকলেই এক বাঁক্যে কহিতে 
লা্গিলেন--"এমন মধুব কীর্তনৎআমর! কখন শ্রবণ কবি নাই ।” 

বাসায় আসিগ্াও আঁমি ববাজা মহাশরেব মধুর সঙ্গ তাগ কর্িলাষ না 
অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাব পাদযূলে উপবিষ্ট হইয়া তাহাব আধ্যাম্মিক 
জীবনেব অনেক বহগ্ত এবং আমার আত্মাব কলাণপ্রদু অনেক তত্ব শ্রব্ণ 
করিলাম। পরদিবস প্রতযুষে স্নেহময বাবাজী মহাঁশয়েব এবং আমার পর 
ছিতৈধী বন্ধু নিতাস্বক্পপ ব্রহ্মচাবীর পদধুলি গ্রহণ করিষা! আমি নৌকাযোগে 
শী্তপুর অভিমুখে ধাবিত হইলাম । 

এই ঘটনার কদেক মান পবে আমি বথধাত্রা উপলক্ষে * পুবীধামে গমন 
কবিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়াঁও বাবাজী মহাঁশযেব চবণে প্রণত হইবামাত্র 
তিনি আমীকে “গবে আমার গোপালবে” বলিঘা সম্বোধন কবিলেন এবং 
আমার গায় বয়স্ক পুরুষকেও অতি স্সেহে ক্রোড়ে ধারণ কবিলেন। আঁমি 
ও আমাব সহযীত্রীদিগেব জন্য তিমি স্বাধকাঁবভূক্ক একট স্বতন্ত্র বাসা নি দি 
করিয়া দিলেন এবং শরব্বদাই আবাদের তত্ব গ্রহণ কবিতে লাগিলেন । এক 
দিবস অপরাহে তিনি আমাঁদেব বাসায় গুভাগমন, করি নির্জনে বসিমা 
আমাকে কতই ধশ্মোপদেশ প্রদান কবিলেন এবং প্রসঙ্গত; নদীয! জেলাব 
উল নিবানী "গোৌকুলচন্ত্র” নামীঘ একটি ব্রাঙ্গণ যুবকেব পুধীধাঁমে লীলা 
সংবরণের কথা বর্ণনা করিতে কবিতে কীদিয়া আকুল হইলেন! বলা বাছল্য 
এই গোৌঁকুলচন্ত্র তাহার শিষ্ক ছিলেন। এই ভাগ্যবান যুবকের দেহত্যাগের 
বিবরণ শ্রবণ করিয়া রীশ্রীমহাপ্রতর সম্মুখ ব্রহ্ধ হবিদাসের যহানি্বানের 
কথ। আমার স্তৃতিপথে উদ্দিত হইযাছিল। ফলতঃ মাদৃশ দীন হীন ও অক্কৃতী 
ব্যক্তিকে বাবাজী ম্হাঁশয় যেরূপ শ্লেহ ও কৃপা করিয়াছিলেন তাহা আমি 
্র্পীবনে কদাঁপি বিস্বত হইব না? রথযাত্রা দশন করিয়। আমরা বাবাজী 
মহাশয়ের নিকট বিদীয় গ্রহণ করিলাম। এই বিদাকই লেষবিদায়। তাহার 
পরীর দর্শন আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। 
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৭ম, ৮ম সংখন। 








“ভক্তির্ভগবতঃ সেব। ভক্তি; প্রেম-ম্বূপিণী | 
ভক্তিরাননাকপ। চ শুক্তিক্রত্য জীবনম্‌ ॥৮” 


প্রার্থন! 


ভোগাসক ভক্তিহীন নাধামুদ্ধ নিশিদিন 
তাঁই সদ! ছইথ তাঁপ সহি দয়াঁষয । 
সকল মঙ্গলালণ তুমি প্রত দঘাঁমম 


দযা করি এ দীনে কন হে উপাথ॥ 


দয়ামঘ 1 কি বণিযাঁ যে তামাঁধ দানজন বত্পলভাব, ভৌমাঁব অসীম পতিত- 
পাঁবনী দঘাব জয় ঘোঁধণ| কবিব* তাহা ভাবিখ| পাই না। আঁমি নিতান্ত অজ্ঞ, 
তোমার নভিমাঁৰ কিছুমর্র্ রঝিতে পারি না, তোমার তহ্ববিধয়ে কানকপ 
অনুধাবন কবিবাব চেষ্টাও কবি না, তথাপি ভোমার ভক্ত মুখে তোমার নিখিল 
কলুষ নাঁশন ভূবন মঙ্গল নাম গুপ-কার্তন ভাগ্ক্রঘে যদ্দি কখন৪ শ্রবণ বিবরে 
গ্রবেশ কবে তাহাঙেই আমি এবেবাবে বিহ্বল হই। কিন্ক তোমাতে 
তাবভক্তিইীন বলি তনহ্জ্ঞান দ'হাবিণা অসতভাবেৰ একমাত্র জননী 
সন্ত/পদাঞ্িনী মাহার কুহকে হলিযা পে বিহ্বলতা, সে আনন্দ স্থারা হয় ন। 
আব তাহা হর ন! বলয়াই নানী বধ বোগ শোক ছ্ুখ পরবিঠাপাদি আমায় 
কাতর কবিতেছে। এই দ্রদব একমাত্র তোমাৰ কৃপায় পুর হইতে প|রে, অন্য 
কোন উপায় নাই। 

দয়াম॥ । দ)] কবিয। দীনের প্রতি একবার ফিরিয়া চাঁও। দিন দিল 
কোথায় তোঁঘার ভাব লাভ করিয়া তোমাতে চিন্ত সংলগ্র বাখিযা সুখে দিন- 
যাপন করিব তাঁহা না হইয়া বানাব তাড়নায় আমি একেবারে অতল তলে 
ডুবিবা যাইতেছি। যতই কন্ম কবি কর্ধেব বাসনা ততই বুদ্ধি পান, যতই 
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ভোগ করি ভোগবাঁদন। ততই দিন গন বাঁড়িয়! চলিয়াছে, আর কেন দয়াময়! 
অনেকদিন ত ুরাইলে, অনেক ত করাইলে, এবার তোমার দিকে মনটাকে 
টানিয়। নিয়া যাঁওনা প্রত । আমি একেবাঁবে সব ছাঁড়িতে চাই শা, আর 
চাইলেও তাহা পাঁরিব না, কেবল এই কর যে, যদি কর্ম করিতে হয় তোমার 
কর্-যাহা! সাঁধুগণ সৎকর্ম বলিয়। বীর্থন করিয়াছেন, সেই কন করিবার প্রবৃত্তি 
গাও। চিত্ত যদি করিতেই হয় তবে ছাঁইভক্স চিন্তা না! করিয়। তোমার এ 
হুর-মুনি-বাক্ছিত রাতুলচরণ চিত্ত! করিতে শক্তি দাও। 

সর তুমিই দিয়াছ সত্য, কিন্তু তার মধ্যে তোনার সত্বউপলকি করিবার 
শক্কিটুকু অমন করিয়া দিন দিন কাঁড়িয়া নিলে চলিবে কেন ? এভাবে বদি 
আমাকে লইয়া চল তাহা হইলে তোমাঁর নাঁম, তৌমাব এমন প্রিয় মনুষ্য 
দেহে থাকিঘা যে করিতে পারিব এমন আশ! ত মোটেই হয় না। কৃপা 
করিয়া তোমার ভক্তজনসঙ্গ মিলাইয়া দাও, তোমার তত্ত সঙ্গে তৌমাঁর ভাবের 
আলে|চনায় সকল ভাবনা সকল মোহ দূর হইয়া যাউক আমি পরমানন্দে 
তোমার দীনদয়াল পতিতপাঁবন নামের জযগাঁন কবিয়া জীবন জনম ধন্ত করি। 
দাও প্রভু, প্রাণে বল দাঁও, হৃদয়ে তোমার চিন্তা করিবার শক্তি দাও, আমি 
প্রাণভরিয়৷ সাধ মিটাইয়া তোমাৰ চিস্তা কবি, আব মুখে তোমাব নাম করিয়া 
রুতার্থ হই । দীনহীন কাঁঙ্গালের আজ এইটাই* প্রার্থন। । 


মোহন রূপ 
(গান) 
(প্রযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক লিখিত ) 


যে ক্সপ তোমার উঠছে ফুটে 

ভুবন মাঝে 
ও কূপ যেন প্রাণে আমার 

সদাই বাজে। 
ওই অপরূপ রূপের কুলে, 
ডুবতে যে চাই সকল ভুলে, 
পাই যেন ঠীই রাঙাপায়ে 

জীবন মাঝে॥ 
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দয়াল তোমার অসীম রূপে 
| ভৃবল ভবা,__ 

নীল সাগবে তোমার আভা 
গাগল কর? 

দুব আকাশে চাদের হাসি, 

লে যে তোমার রূপেব রাশি, 

ভাঁগাছ। তুমি আধার নাঁশি? 
শোভন সাজে ॥ 


দন্মা-উদ্ধার 
( অযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি লিখিত ) 


প্রেষযয় আীগৌরংনি বনপথে শ্রাবন গমন ক।লে তীহার ভ।কে বনের 
পণ্ড পধ্যস্ত বিভাবিত হইয়! হরিনামে মাঁতিয়া উঠিধাছিল, শ্রীচৈতস্থ চরিতামৃতে 
লিখিত আছে £-- 
'একদিন পাথখ ব্যান্ব করিয়াছে শয়ন। 
আবেশে তাহাতে প্রভুর লাগিল চবণ ॥ 
প্রতু কহে কৃষ্ণ কহ ব্যাস্ত্র উঠিল। 
কষ কৃষ্ণ কি ব্যাপ্ত নীচিতে লাগিল ॥” ইতাদি 
"ভজন নির্ণয়” নামক প্রাচীন একথানা গ্রন্থের রচয়িতা নাম বুন্দাবন দাস) 
অনেকের মতে ইনি শ্রীচৈতন্ত ভাগবত প্রণেতা হইতে অভিম্ন। যাহা হউক, এই 
গ্রন্থে পূর্বোক্ত কথ তুল্যক্ূপে লিপিবদ্ধ বহিয়াছে। যথা £-- 
“বনপথে ব্যান হস্তি ভুক গণ্ডার। 
প্রভু দেখি হবি খলে হিংসা নাহি কার ॥” 
পশুর গ্বভাৰের অনুব্তী হইয়া! চলিয়া থাকে । ধাছার ইঙ্গিতে বিশ্ব-গ্রক্কতি 
চলিতেছে, স্বভাবের কিন্কর পণ্ড পক্ষি তাহার ভাবে বিভাবিত হইবে ইহ! কিছু 
মাত্র আশ্চর্য্য নহে। যাহারা প্রকৃতিকে কিস্করী করিতে সচেষ্ট ভাহাদের কথা 
্বতস্, কিন্তু যাহার শ্বভাবেব বিধানের বিপরীত চলিতে চাছে, তাহারা এবং 
তদপেক্জীও অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রক্কৃতি নরগণও্ড এ ভাঁব-বন্তাঁর ডুবি! যাইবার বন 
উদ্দাহরণ পাওয়। ঘায়। 
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০০ 


ভজন নির্ণয় গ্রন্থে এইরূপ একটি আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহা প্রভূ 
বনপথে চলিয়্াছেন। কোন দিকে ধুকপাঁত নাঁই, শ্রীচরণই বেন চালক হইয়া 
ছায়ং পথ দেখাইয়া ঠিক ঠিক পথে লইয়া যাইতেছে । একদিন একস্বানে জঙ্গলে 
ভিতরে আটজন “বাট পাঁড়” ধনলোভে পথ আগুলিয়া দীডাইল। তাহাদের 
দুরভিপ্রীয় বুঝিয়া সঙ্গীর বলভদ্ত্র ভট্টাচার্য ভীত হইয়! গ্রভুব কঁছে গেলেন ও 
তাঁহাকে ডাকিয়া সচেতন কবিধ! ব্যাপাঁব বলিলেন 
“বলভদ্্র ভট্টাচার্য ভয় পাই মনে। 
কহিতে লাগিল প্রভু প্রাণ গেল বনে ॥” 
বলভদ্দেব ভয দেখিয়া প্রভু ঈষৎ হাঁন্ত কবিলেন ও পলৌহদগধাবী” প্রধান 
দল্াব সমুখে গিয়। বলিদেন-“তুমি ধনেব গ্রতাাশী, কিন্তু আমাদের মবিয়। লাভ 
কি, তোমার দিবা-দৃট্টি আছে চেয়ে দেখ, আমি সন্ন্যাসী মাত্র_কপদ্দক শুষ্ত 
ভিথাবী। 
দশ্াব ছুর্ডাগ্যেব শেষ হইয়৷ সৌভাগ্যেব উদয় হইয়াছিল বলিয়াই সে আজ 
প্রভুর গমন পথে হানা দিয়া ছিল সন্দেহ নাঁই। দযময় প্রভূ ষখন বলিলেন 
--চেয়ে দেখ)” যখন বলিলেন £- 
“ভিক্ষুক সন্যানী আমি কিবা আছে মোর। 
কেন বা মারিবে? আছে দিব্য দুটি তোব ॥” 
তথন মে মুখ তুলিয়া চাহিল , যেমন চাঁতিল-স্তম্তিত হইয়া গেল। কি 
দেখিল সে? দেখিস যে, সেই বদন-সুধাঁকব হইতে নুধাঁবাশি ক্ষরিত হইতেছে। 
পাঁথিব ধনবত্ব? ছি ছি। তাঁব প্রতি কাব আব দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়? সৌভাঁগ্যশালী 
দন্ুযু দর্শন কবিল-_- 
“কত ধনবত্ু নিনে স্থুন্দব বদন । 
চে য ৬ 
পদ্াপত্র যুগ্ম নিন নেত্র কামধেন্ু। 
তপ্ত স্বর্ণ জিনি বর্ণ দ্িতুজ আজানু ॥ 
কোটা কাম সুখ ধাম সর্বাঙ্গ সুন্দব | 
দণ্ড কবে বস্ত্র পরে যেন দিবাঁকব 1৮ 
এই দশ্গাদলে গণৎকাব একটি ছিল, সে প্রভৃকে সন্ন্যাসী বেশে নিখিল ধনের 
আশ্রয় বলিয়| নির্ধারণ কবিয়াছিল। দস্থ্য রূপে মুগ্ধ হইলেও গণৎকাবের 
কথা ভুলে নাই, বলিল-_তুমি সামান্ত সন্ন্যাসী নহ, তুমি ভিক্ষুক যে নহ, 
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তাহা বুঝিতেছি। আমর! গণনা দ্বারা জ্ঞাত আছি ধে, তোমার কাছে অমূল্য 
নিধি রহিয়াছে, আমাদিগতক তাঁহা দিতে হইবে । 
দৃন্যুব কথা গুনিয়া প্রভূ বলিলেন, “হ', তাহাই দিতেছি ।” 
“এত বলি হরিনাম ডাকে উচ্চৈংস্বরে | 


চে সর সং 


এই ধন আছে দিব অন্ষম অব্যয। 
সর্বধন হীরা বত্র আদি সম নঘ ॥৮ 
দন ধন প্রাথী হইযাছিল, গ্রহ পন দান কাঁথলেন | দাঁত শিবোমণি প্রাথাকে 
বিগুখ করেন না। অকপটে প্রার্থী হইলে পা দিবেন কেন? তখন 
*শ্রবণে উন্মত্ত হৈয়া আট লোক আদি, 
5বণে প্রণতি কৰে হবিনামে ভাদি ॥” 
তহীব। পরম ধন পইয। ক্কতার্থ ইইযাছে--পাথ্ব সময ধনেব জন্তে আর 
লাঁলাফিত নহে, কাভোই-_. 
“দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়ি সব টবরাঁগা কবিল। 
সেই বনে তীর্ঘ জাঁনি সাধান বদিল ॥* 


(5 ররর 


প্রভুর ভাবি সন্ন॥স-গ্রহণ সংবাদে প্রিপ্নজীর খেদ 
(লোচন দাস ) 


প্রন সন্াস করিবেন । নানামতে বুঝাইয়া জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়।ছেন। প্রহুব সেই সুমধুর ও আশ্বীসপূর্ণ বাণা আনাদের করণে সুধাবর্ষণ 
করিতেছে_- 
“যেদিন দেখিতে তুমি চাহ অনুরাগে । 
সেইক্ষণে আমা তুমি দেখিবারে পাবে )৮ 
শটীরাণী কিন্ধ এই নিদীরুণ বাকো প্রবোধ মানিলেন না। এরাহত কুররীর মত 
আকুগ হইয়া ক্রনান করিতে লাগিলেন। দেবী বিষুপ্রিয। নিকটে গিয়া দেখিলেন 
জননীর মুখে বাক্য নাই, ছই চক্ষু বহিঘা অঝোরে অশ্র পতিত হইতেছে, দেবী 
লোকমুখে পুর্কেই কানাঘুষ। শুনিয়াছেন কিছুহ আর প্রিজঞাসা কারতে 
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পারিলেন না। জননীর দুঃখে কারণ ইঙ্গিতে বুঝিয়া কাহাঁব মাথায় যেন 
বাজ পড়িল। তিনি মুক্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

ক্রমে দিন অবদান হইল। রাত্রে প্রভু গৃহে আসিয়! আহার 
সমাপনান্তে সুখশয্যায় শয়ন কবিলেন। সেদিন প্রিরাজী একটু বাস্ত হইয়াই 
শয়ন গৃহে আসিলেন। শেষে চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাঁডিয়া বসিয়া কাঁতরভাবে 
প্রাণনীথেব মুখখানি দেখি'লন। প্রভু কপট নিদ্রায় মগ আছেন। দেবী 
ধীরে ধীবে প্র/ণনাথের চবণ ছু'খানি সধত্তে বক্ষে লইয়। জডাইয়] ধবিলেন। পাদ 
পল্স বক্ষে ধরিয়া দেবী আবস্থির থাঁকিতে পারিলেন না । ছুই টক্ষু বহিয়! ধারা 
পড়িতে লাগিল, ক্রমে চক্ষের জলে প্রভুর পা ভিজ্জিয়া গেল। তপ্ত অশ্ব পরশ 
পাইয়া প্রভুর কপট নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চেতন পাইয়া সধত্ধে তিনি প্রিগ্গীকে উক্চব 
উপর বসাইয়া ডান হাঁতে চিবুধ ধবিয়| মখুর বচনে কহিলেন_-"আমাব প্রাণ প্রিয়া । 
তুমি কিজন্য ক।দিতেছ ?” প্রদ্ুব এই মধুর বাণী দেখাব হৃদয় স্পর্শ করিল। 
তাঁহার হৃদয় যেন বিদবির! খেল কিছুহ বলিতে পাখিলেন না, অস্তবে গুমবিয়া 
গুমরিয়া উঠিতেছে। দোহ যেন আর সম্বিত নাই। কেবল ছুই চক্ষু বিনা 
ধার! পড়িতেছে। প্রহৃ কত ভাবে কত না মধুব বচনে দেবীকে লাক্জনা দিয়া 
তীহার ক্রন্দনেব কাবণ জিজ্জঞ।স| করিতেছেন কিন্তু অতি শোকে তাহার হৃদয়ঘার 
কুদ্ধ হইয়। গিয়াছে । কিছুই উত্তব দিতে পাঁরিতেছেন না। কেবল প্রতুর কোলে 
মুখ লুকাইয়৷ বোদন কবিতেছেন। 

ব্য গ্রতু সব্ধ গ্রকাঁব ছল! কলায় অভিজ্ঞ | প্রিয়াজীর টাদমুখখানি 
কৌচাব কাপড়ে মুছাইঘা দিধা কতনা সোহাগে, কতনা ফতনে তাহাব ছুঃখ দূর 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন । তখন প্রতুর ব্যগ্রতা দেখিয়! চন্্রমুখী বিষুপ্রিয়। 
গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন -প্রাণনাথ, আমাৰ মাখা হাঁত দিয়া সত্য করিমা 
বল দেখি, তুমি নাকি সন্নাস কঙ্গিবে) লোকমুখে ত এইকূপই অশুনিতেছি। 
ইহাতে আমার প্রাণ ফাটিয়। যাইতেছে । আমি আব কি করিব, ইহা যদি সত্য 
ছয় তবে আগুনে প্রবেশ করিব। এই যে আমার জীবন, রূপ, নবযৌবন, বেশ 
বিস্তান সমস্তই ত তোমার জগ্ঘ, সেই তুমি যখন আমাকে ছাড়িয়া! যাইবে তখন 
এ ছার জীবনে আর দরকার কি? হৃগয় যে আমার পুডিয়। যাইতেছে । তোমার 
মত শ্বামী পাইযা নদীয়ার মধো ভ]গাবতী বমণী ছিলাম। আমার এই নবীন 
যৌবন, কত আশা করিয়াছিলাম আমাকে লইয়া আনন্দলাভ করিব। হায়! 
হায়! সমস্তই বিপরীত হইল। আমার জীবনে ধিক ! 
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আর এক কথা তুমি না! হয় একান্তই আমাকে ছাঁড়িয়! সন্ন্যাস করিলে, কিন্তু 
কিরূপে পথে হাটি যাইবে | শিরীশ কুসুমের মত স্কোমল তোমার পায়ের 
তলা, আমাব হাত দিতেই ভয় লাগে, অমন স্থকোমল রাঙ! পায় অরণ্যকণ্টক বনে 
কিরূপে হাটিবে। 'আঁর-- 
প্লুধাময় মুখ ইন্দু তাহে ঘ্ বিন্দু বিন্দু, 
অল্প আম্াস মাত্র দেখি । 
বরিষ! বাঁদল বেলা ক্ষণে বারি ক্ষণে ক্ষরা 
সন্ন্যাস কাঁবণ মগাছুঃখী ॥ 
তোমার চরণ চিনি, আর কিছু নাহি জানি, 
আমাবে ফেলাহ কাব ঠাই।” ূ 


তোমার কি ধন্মভয় নাই, মা অতিবৃদ্ধ। ভইয়াঙ্ছেন, শোকে তাপে আধমর! 
হইয়া আছেন তাঁহাকে তুমি কেমন করিব| ছাড়িযা! ঘাঁইবে, মুবাবিগুপ্র, মুকুন্দ 
দত্ত, শ্রীবান, হবিদাস, আট্বিত আচির্যা প্রস্ততি তোমার ভক্তবুন্দকেই বা কির়পে 
ছাঁড়িঘা যাইবে। প্রভু তোমাব প্রেমেব সীম। নাই, জগতের লোক মাত্রেই 
তোমাৰ অতীব প্রিয়, কেবল ভকুদেব সন্বক্ধেই তোমার বিপবীত চবিত্র দেখিতেছি। 
ভুমি যণি দ্েশীন্তার যাও তাহা হইলে জগত ভরিয়া ভোমাব অপঘশ হইবে এবং 
তক্তগণও প্র।ণে বচিবে না। তাঁবপণ আগার সম্বন্ধে 


“কি কহিব মু? ছা! মর্জি তোব সশ্নাব 
সন্গান বলে মোখ চরে। 
ভে।ম|ব নিছণি লগ মবে। মুখি বিষ থা ঞ 


স্বথে নিবসহ নিজ থরে ॥” 


প্রভু, তুমি দেশান্তরে যাইও না। আমার আর কেহ নাই। তোমার মুখের 
দিকে ছাহিয়া হৃদ পুডিঘা যাইতেছে । বলিতে বলিতে নিদারুণ মন্ত্র বাথার 
দেবীর হৃদয় দ্বার রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি প্রভুর চরণ ধরিয়। অঝের নয়নে 
ঝুতিতে লাগিলেন । তখন-- 


শুনি বিুপ্রিঘাবাণী তবে সেই গৌরমণি 
হাসিয়। তুলিয়া নিল কোলে। 
বনে মুছিয়! সুখ, করে নানা কৌতুক, 


মিষ্ভা ছঃখ ন। ভাবিও বোলে ॥ 


১৪৪ ভক্তি [ ২৪শবর্ষ, ৭ম ও৮ম সংখ্যা 


পোজ 











রা 





আমি তোবে ছড়িযা সন্ন্যাস কবিব গিয়া 
এ কথা বা কে কহিল তোকে? 

যে কবি সে কবি যবে, তোমাবে কহিব তবে, 
এখনে না মব মিছা শোকে ॥ 

ইছ| ঝলি গৌবহবি অশেষ চুন্ধন কৰি 
নানারস কৌতুকে বিহবে। 

অনন্ত বিনোদ প্রেমা, লীলা লাবণ্যের সীম 


বিষুপ্রয! তৃষিলা প্রকীবে ॥” 
এইভাবে নানা প্রকাৰব আনন দিঘা অশেষ বঙ্গিয়! প্রভু আমাদের বালা 
বিঝ্ুপ্রিধাকে তু৯ কবিলেন। ক্রমে বজনী শেষ হই আসিতেছে, দেবীর অস্ত- 
বের আগুনি ত নির্ব(পিত কয় নাই, ভাই তিনি ধীবে ধীরে প্রভুর মুখপানে 
চাহিয়া জিজ্ঞাপা! কবিতেছেন-_ 


গ্গ্রভু কব বুকে দিয়া পুছে দেবী খিষ্ুপ্রিযা 
মিছা! না কহিও মের ডবে। 

হেন এন্তগ!ন করি ঘত কহ- চাতুবী, 
পণাঁইবে মোর অগে।চবে॥ 

তুমি নিজ বশ প্রভু পববশ নহ কভু 
যেকবহ আপনাব হখে। 

মন্্/স কবিবে তুমি কি বলিতে পারি আমি 


নিশ্চঘ কবিঘা কহ মোকে ॥ 
প্রিয়ার কাঁতব বাঁক্যে প্র ঈষৎ হাস্ত করিয়। বলিলেন, আমাব গাণপ্রিয়া । 
তুমি শোন, তুমি কিছু মনে করিও না। আমি ধাহা কবিব সে তে|মাব হিতের 
জন্তই কবিব। দেঁথ প্রিয়তমে, জগতে যত কিছু দেখ সমস্তই মিথ্য।, সত্যবস্ত 
একমীন্র সেই শ্রীভগবান। আব সেই শ্রীভগবাঁনকে ধাহাবা ভজন করেন সেই 
শীবৈষ্ণবগণও সত্য | ৯হ] ছাড়া আব সমস্তই মিথা।! এই যে যাতাপিত। স্বামী 
ত্র, পুত্র কন্তা। প্রভৃতি রূপে জীবের নন্বন্ধ দেখিতেছ এ সমস্তই মিথ মায়! সান্র। 
পরিণামে দেখ কেহই কাহাবও নহে। একমাত্র শ্রীকৃষই আমাদেব সকলকার 

পতি । এই সার ত্য কথা কেহই বুঝিতে চাহিনা। সকলে__- 
“কষ ভজিবার তরে, দেহ ধবি এ সংসারে 
মীয়াবন্ধে পাসরে আপনা । 


ফান্তুন ও চৈত্র ১৩৩২ ] প্রভুর ভাবি সন্যাস গ্রহণ সংবাদে প্রিয়াজীব খেদ ১৪৫ 





অহঙ্কারে মত্ত হঞ্া, নিজ প্রভূ প।শরিয়া, 
শেষে মরে নরক যন্ত্রণা | 
তোমার নাম বিজ্ঞুপ্রিযা , তুমি শ্রীকষ্ণ-বল্পভা হইয়া আপনার নাম সার্থক 
কর। বৃথা শোক করিয়। কোন লাভ নাই । গ্রভূর প্রসন্ন বাক্যে-- 


“দুরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরিঙ্ বুক, 
চতুভূজ দেখে আচদ্বিত | 

তবে দেবী বিষুপ্রিয়া, চতৃতূজ নিবখিয়া, 
পহিবুদ্ধি নাহি ছাঁডে কড়। 

পড়িয়া চরণতলে গ্রণতি মিনতি করে, 
এক নিবেদন শুন প্রভু ! 

মো! অতি অধম ছাবৰ, জনমিঙ্জ এ সংসার 
তুমি মৌব প্রি প্রাণপতি। 

এ হেণ সম্পদ যোর, দাসী তইয়। ছিন্থু তোব 


কি লাগিয়৷ ভেল অধোগতি ॥” 
দেবী এই কথ! বলিয়! উভরোলি হইয়া কাঁদিতে লাঁগিলেন। প্রভু বিপদ্দে 
পড়িলেশ, প্রিতাব আকুল ক্রন্দনে প্রভুর করুণ নযন ছল ছল করিতে লাগিল। 
ভক্তবৎসল প্রভু, প্রিষাকে কোলে তুঁলিয়! লইলেন এবং মধুর দ্বরে বলিলেন-_- 
“শুন দেবি বিষুগ প্রা তোমারে কহিপ ইহা 
ঘখনে থে ভুমি মনে কর, 
আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাই 
সতা সতা কহিলাম দড ॥ 
কৃষ্ণ ম।জ্ঞা বাণী শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গণি 
হ্বতদ্ন ঈশ্বর তুমি প্রভু । 
নিজস্থথে কর কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ, 
প্রত্যুত্তব এই গুন প্রভু ॥ 
বিষুঃপ্রিয়। হেটমুখী ছল ছল করে আখি 
দেখি প্রভু সরস সম্তাষে । 
প্রন আচরণ কথা, শুনিতে লাগবে ব্যথা, 
গুণগায় এ লোচন দাসে ॥” 
শ্ীভোলানাথ ঘোষ বশ! 


২ শপ ও শিলা 


শ্রীরাসলীলা 


(শ্রীযুক্ত কালাটাদ দেবশর্শমা। লিখিত ) 


বেদ ধাহার স্বরনপ সন্ধান করিতে যাইয়! “নেতি নেতি” বলিয়। গুভ্যাবৃত হন, 
নুধী, জ্ঞানী ও ভক্তবৃন্দ ধাঁহা'র মহিমাঁর সীমা নাঁ পাইয়া “যতোবাঢা নিবর্ন্থে 
অপ্রাপ্য মনস! সহ” বলিযা নীবৰ ও মৌন তা অবলম্বন করেন, যিনি স্বগ্রকাশ, 
সচ্চিদানন্দঘন সেই অনন্ত পুরুষেব অনন্ত তবঙ্গময যে লীলাবিলাস তাহাঁবই পরম 
নির্ধ্যাস এই “ভ্রীবাস শীল! 

আবহমান কাঁল হইতে আমাঁদেব এই দেশে ভ্রীভগবাঁনের স্ব সন্ন্ধে ছুই 
প্রকাবে মত চলিয়া আসিতেছে । উভয প্রকাঁন মতই জগতেব শ্রেষ্ঠ মনস্বীগণ 
কর্তৃক অনুভূত এবং জনদমাঁজে গ্রচীবিত। এক প্রকাব মত হইল-শ্রীভগবাঁন 
নিরাকার, নিগুণ, নির্বিশেষ, শুদ্ধ জান স্বরূপ, এবং এই পরিদৃষ্ঠমান জণত মিথ্যা, 
রঙ্গ সত্য, "জীবে ব্রদ্মৈব নীপবঃ 1৮ 

আর একপ্রকাঁব মত হইল ব্র্গ সাকার, স্বগুণ, সবিশেষ, সচ্চিদানন্দ-ঘন- 
বিগ্রহ । জীব ও জগৎ তীহাঁর শক্তির প্রকাশ । এক্ষণে সমস্তা, অন্বয় ব্রচ্ধে 
শন্ধি আছে কি না? একটু তত্ব আলোচিন কর! যাউক। বেদান্ত বলেন-_ 
“গু বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ধ ।” অর্থাৎ ব্রহ্ধ হইলেন জ্ঞান ও আনন্দ স্ববপ। ইহার 
এই জানন্দ ম্ববূপকে অবগত হইতে পাঁরিলে তবে জীবেব মৃত্যুত বছিত হয়। 
*আনন্দং বন্গণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন” ব্রঙ্গআনন্দ স্বরূপ সুতবাঁং ্্গের 
আনন। বলিলে তীহাব শ্বয্নপভূত গুণ ব! কর্ম বাতীত আব কি হইতে পাবে? 
শ্রুতি বলেন -_-“পরান্ত শক্তি বিবিটধৰ শ্রুয়তে শ্বাভাবিকী” অগ্নিব দাহিকা-_-জলের 
লীতলতা-_চুগ্ধের ধবলতা৷ প্রভৃতি শক্তির স্তায় শ্রীভণবানেও ধিবিধ শক্তি আছে। 
শক্তি ও শক্তিমান অভেদ । "শক্তি শক্তিমতোবভেদীৎ” স্ুৃতবাঁণ শক্তি স্বীকার করি- 
লেও সর্বব্যাপী ঈশ্বরের অধ্যত্ব সম্বন্ধে কোন বাঁধা ঘটে না। এই জগৎ রঙ্গ 
সমন্তই তীর শক্তির থেকা। শক্তি ব্যতীত বর্ত্ইই অসম্ভব ? জগৎ কার্য দুবেধ কথ|। 
অধিক কি পত্রহ্ম” এই শব্দের মূলেই বৃহ'হ ও ব্যাপকত্ব শক্তি পাঞ্যা যায় স্থৃতবাং 
পাওয়া গেল যে, ব্রহ্ম স্বগ্ডগ_ স্বধন্ম_ সবিশেষ এবং সর্ব-শক্তিমান। তবে অভেদ 
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মার্গের সাধকগণের নিকট তিনি স্বীয় স্বপ্লাপভৃতশক্তি সমূহকে অস্তমিত করিয়া 
নির্ধিশেষ জ্ঞানপরপে অনুভুত হন। ইহাও কিন্তু তাহার আস্ত শক্তিরই 
এক প্রভাব বিশেষ । 

শক্তি অনন্ত হইলেও তাহাঁৰ গু" ও কার্ধাদি দেখিয়া তিনটি পর্ধ্যায় 
বিভক্ত করা যায । (ক) “চিৎশত্কি” অর্থাৎ সদা! দ্বক্সপভাবাপন্না । (খ) 
পজীবশক্তি” অর্থ।ৎ কখনও স্বরূপ কখনও বহিমু্খভাবাপন্না। (গ) “মায়াশক্ষি 
অর্থাৎ সদাই বঠিমুখভাঁবাপন্লা। | 

উক্ত ত্রিবিধ শক্তির সহিত অনন্ত কাল হইতেই শ্রীতগবানের এইকপ 
লীলা খেল! চল্রিধা আদিতেছে। তম্মধ্ে মায়ার সাহাযো জীব শক্তির সহিত 
সংসারলীলা, আব যোগমাথাব সাহাযো চিৎ শক্তির সহিত নিতালীলা ৷ এই 
নিত্য লীল।ব মধ্যে আম!দেব আলোচ্য শ্রীরাসলীলাই সর্বশেষ্ঠ | 

“নহি জীনে স্থতে বাসে মনো মে কীদিণং ভবেৎ” 

চিৎশক্তি ত্রিবিধ 2 সঙ্গিনী, সঙ্ষিৎ আব হলাদিনী। যাহ! আনন্দময় পুরুষকে 
নিখিল পরযানন প্রদান কবে, যাহার প্রসাদে ভগক্ঝক্তগণ অখিগরসামূত সুতি 
শ্বীতগবানকে অনুভব কবি হৃদয়ে দিবা বিমল আনন সম্ভোগ করেন, তাহাই 
হ্বীভগবানের হলাদিনী শক্তি বলিয়া! কথিত হয় । 

“হলাদিনী কুরীয় কৃষে। আনন্দান্বাদন। 
ইলার্দিনী দ্বারায় করে তক্তের পোষণ ॥৮ (চৈ ৮:) 

উক্ত হলাদিনী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী গোপীগণের সহিত শ্রীভগবানের যে প্রেম 
বিলাসময়ী বিবংসা অর্থাৎ রমণ ইচ্ছা! তাহাই শ্রীমষ্তাগবতাদি শাস্ত্রে 'রাস' নামে 
কীন্তিত। ইহা প্রার্কত নাক নায়িকাব মদনোধ্নব নছে ॥ পরস্ত মদনমোহছনের 
স্বনূপের খেলা । বালক যেনন দর্পণ চাঁঝে স্বীঘ গ্রতিবি্ধ দর্শন করিয়া পরণ 
আনলে তাহার সহিত নাঁনাকপ ক্রীডার অভিনম করিঘা থাকে, রাসপীলা/ও 
এক প্রকার তাই। তে প্রভেদ এই যে, প্রতিবিদ্বেন সচিত বালকের খেলা 
ঘোর অজ্ঞানতা প্রন্থত, জন হইলে তাহার জার এক্ষপ কাধ্যে গ্রবৃতি জন্মে 
না_-কেন্তু অনন্ত জ্ঞানের আধার আীভগবানের খেল! তীহার স্ন্গপের, অনন্ত 
প্রেমসিন্ধুব উদ্বেলমী অবস্থা, বিশেষ । ইহীক নিৃত্ি নাই, অনীদিকাল হইক্কে 
আরম্ভ কবিয়া অনন্তকাল পর্ধ্যস্ত এই লীলা-শিখন্দিশীর নিরিচ্ছিনন প্রবাহ চলিয়াছে। 
এ আনন ক্রম-বিবর্ধনশীল। হাই শ্রীতগবান নিতা লীলাময়। “একো দেবে! 
নিত্য লীলান্গরক্তো |” এক কথায় লীলায় যদি সৌন্দর্য থাকে, শ্রীভগবানে যদি 
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মাঁধর্যায থাকে, প্রেমে যদি আত্মহারা আকুল আবেগ থাকে , আর নিখিল প্রেমেব 
আম্পদ যদি €দই সর্বান্তর্যামী শ্রীতগবাঁন হন--তবে তৎ সমুদয়ের সম্মিলন এই 
এক শ্ত্রীরাসলীলায়ই দেখিতে পাওয়া যায় 

শ্রুতিতে পাওয়া যাঁয়-_শ্রীতগবাঁন রসময। নিধুমছ। এবং “আনন্দময়? | 
“রসোবৈ সঃ” “আনন্দং ব্রদ্ধেতি” ইত্যাদি বাঁকো বেদ তাহার স্ৃক্ধপে সকল প্রকাঁব 
নিরানন্দ, ছুঃখ ও অসপ্ভাব পবিহাঁর করিয়া নিবতিশয় সৌন্দর্য, মাধুর্য, সত্য, 
আনন প্রভৃতি নিখিল দিবা গুণের পূর্ণাধার বলিয়া নিরূপণ কবিয়াঁছেন। 
তাহার স্বরূপেব আব একটা প্রধান গুধণ-প্রেম' বা ভালবাসা” । চিদাননাময় 
হইতে শোঁক ছুঃখময এই বিশ্বরক্গাণ্ডে অবতীবৰ কাঁলে তাহাঁব সেই অফুরন্ত 
ভালবাসা বেশ হুন্নরক্পূ্পে অনুভূত হয়। তিনি তাহাব স্বরূপগত অফুরস্ত এই 
রস, মধু ও আনন্দ অপবকে বিলাইতে সর্ধদা ব্যস্ত! এই নিমিত্ত প্রকট লীলায় 
দ্নবেখা যায় যে, আনন্দময় “পুরুষ শ্ীবৃন্দাবনে কদঘ্বতরুতলে ধীডাইবা মৌহন 
বংশীর মধুস্ববে সকলকে সেই চিন্ময় আনন্দবস আত্বাদনের নিমিত্ত আহ্বাণ 
কারতেছেন। 

বৃন্দ।বর্ন তাহার নিজ ধাম) দবুন্দাঘ” শ্রীরাধাব “বনং” অর্থাৎ বিবিক্ত 
প্রদেশ। হৃতবাং হলাদিনী শক্তি কর্তৃক রক্ষিত। আনন্দময় পুরুষেব আঁনন্দ 
রলপিনী শক্তিব নাম হলাদিনী শক্তি। তাই খ্বন্দাবনেব সকলই মবুব, সকলই 
আনন্দময় । শোক, দুঃখ, নিবানন্দ, উদ্বেগ সে বাঁজত্বে নাই__জন্ম, মৃত্যু, জব) 
জলা সে অগুতমঘ ধাঁমেব চাঁং1ও স্পশ কবিতে পারে না, জাগ্রত, স্বপ্র, সুবৃপ্তিব 
ভীষণ বিক্ষেপে এখানে মত সেখানকাৰ অধিবাঁসিগণকে নিবস্তর জর্জজনীভূত 
হইতে হয় না। কল্পনাতীত সে ধাম, মাম্াতীত সে জীব। দেখানে মিলনে 
ব্যবধান নাই, প্রেমে স্বার্থসথ নাই-_ভোঁগে ইন্জিয়-গ্রীতি নাই ৷ মআননদই সেখানে 
ভোগ, আনন্দেব হেতৃতেই 'অখিল আনন্দ, সনে আননাময়ীগণের নহাঁমিলন। 
এই আনন্দ আস্বাদনেব নিমিত্তই তাহাব খেলা--আর এই খেলাই তীর আননময 
'্ভীবের বৈশিষ্ট । তাঁর উপব তিনি সর্বমুলার। জীবাত্মায় সৌনর্ধ্যেব যতদুব 
কল্পনা করিতে পারে, রূপপিপান্থ-চিত্ত পের যতখানি আস্বীদন পাইলে চিরতরে 
ধন্ত হইতে পারে-_শ্রীভগবান তদপেক্ষা অনন্ত গুণে সুন্দর । কাজেই এই 
রাসলীলাষ সকলপ্রকার সৌন্দ্যেব সমাবেশ। শরতেব টাদ নুন্বর_ নির্মল 
গগনে পুণিমা বজনী সুন্দর, মক! মালতী কুসুম সুরভিত ্রীবৃন্দীবধাঁম সুন্দর, 
নীল যমুনা উছলিত বারিরাশি বক্ষে তাঙ্গা ভাঙ্গা চাদের জ্যোছনা স্সনর, 
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সেই নিত্য বিশ্বসৌন্দ্য্েব মাঝে অনন্ত নুন্দবের মোহনবংশীর অস্ফুট কলধ্বনি 
আরও সুন্দর; আর দেই সৌনধ্যে আকৃষ্ট হইয়া চিরসুনদরের মধুর আলিঙন- 
পিয়ামী নবীনা কিশোবরীগণের উন্মাদিনী বেশে যমুনা তীরে সম্মিলন সর্ববাপেক্ষ! 
অতি স্ুন্দব। সৌন্দর্যোব সন্তোগই “রাঁসলীল1 |” ু়াদবিহারী স্বয়ং পরম পুরুষ । 
পুরুষ বাতীত প্রক্কতির বাঁসনা পূর্ণ করিতে কেহই, সমর্থ হয় না। এই ষে বিশ্ব 
প্রক্কতির মাঝে পরম স্থন্দর ফুলটা তাহাব লৌন্দর্যাবাশীকে সর্বাঙ্গিন পরিস্ফুট 
কাঁরয়া বিকসিত হইয়াছে এ সৌন্দ্োধ প্রকৃত 'ভোক্ত। কে? আমরা কি 
তাহার প্রকৃত মাধুবী আস্বাদন কবিতে পাক্ছিং?_না, সৌন্দর্য্যের মুষ্তিমতী লঙলাম 
ললনাগণের অস্ফুট যৌবনের প্রকৃত বস ভোগে সক্ষম হই? কখনই না। 
আমাদের নিশ্বাস প্রশ্থীস আমাদের ইল্জিয়। যন, পুদ্দির সহিত এমন একটা 
দুষিত ভাব্বে সংমিশ্রপ আছে যে, সেই দুণ্ত 'ভাবেব সভিত ঘে কোন্‌ সুন্ধর 
দ্ব্যেব সংঘটন ঘটবে তাহাই কিছুকাল মধো দুষিত গু মলিন হইয়া যাইবে। 
সুতবাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই সমন্ত বস্তব কৌনটারই প্রকৃত স্বামী আমর! 
নই। তবে কাহার জন্ত এ বিশ্ব প্রন্কতি আপনার সৌন্দধ্য মাধুর্াকে কখনও 
অস্তরবে, কখনও বহিষ্ফুট করিয়া এমন ভাবে যুগ যুগান্তর প্রতিক্ষা করিয়! 
আদিতেছে ? কাহীকে পাইলে সে চিলতরে পুর্ণ হইযা যাইবে) তিনি 'পুরুষ”। 
'পুরুষই' একমাত্র বসভোক্তা আনন্দমম--নতা ম৫ুব। “& রসোবৈ সঃ রসং 
ছোবাঁয়ং লন্ধাননগী ভতবতি।” শ্রীমঞ্গীগবতী্দ শাস্বেব মতে বুন্দাধন বিহারী নল- 
নন্দন শ্রীরুষ$ই একমাত্র পবগ পুরুষ । অর্থাৎ তাহাকে পাঁইলেই সকলকার 
সকল অভাব মিটিয়া যাঁয়। তাহাকে না পাইলে জীবনের কোণ "ভাঁবই ঠিক 
ঠিক পূণ হয় না। বাঁসলাঁলা হইতেই সেই অন্ত প্রক্কৃতির অন্তরের অন্ত 
সৌন্দর্ঘযয প্রাণেব অনস্ত ভাব সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণেব শ্রীচরণে উৎসর্ণ 
করাইয়। ধন্ত হয়।। 

এ জীলার মাঝে আর একটী সুন্দর রপ্ত উদ্ঘাটিত হয়। প্রকৃতি যেমন 
পুরুষের অসমোঁ্ধ ঝাপ, রদ ও সৌন্দধ্যে আত্মহারা, পুরুষও তেষনি প্রকৃতির 
লিমিত্ত পাঁগল। শক্তি ও শক্তিমান উভরেই উভগ্নের গুণে মুগ্ধ ও বিভোর। 

শটভগবান আশ্বীরাম-_আণ্তকাম--সকল প্রকার কামনা বাসনার অতীত। 
শ্বামাজ্যলক্মী সকল প্রকার কাঁমনা, বাসনা, এশ্বর্ধ্য, শাধুর্যোর সহিত ভীহার চর 
বুগলকে প্রাপ্ত হইয়া চিরতরে ধন্য হসগ্লাছে। কপ গুণে সোন্দ্যে মাধুর্য 
তাহ্হীকে অতিক্রম করিতে পাবে এমন আর দ্িতীগ বক নাই! তিপি লিদেতেই 


১৫০ তক্তি [২৪শবর্ষ ৭ ও ৮ম সংখা! 





নিজে পূর্ণ অথগ আনন্দ স্বঙ্পপ। সুতরাং বাহিবের কোন কিছু তাহাকে 
উদ্বেল না চঞ্চল ফ্রিতে পাঁবে না। এন্স্প অবস্থায় তাঁহার পক্ষে এক্সপ ভাবে 
প্রেমবিবশ হওয়। অন্ততঃ পবদারাঁবৎ প্রতীম্মমানা গোপীগণের সহিত রাঁল- 
লীলা করা বডই অসম্ভব বলিষা মনে হয়। সাক্ষী, চেতা, নির্বিকার প্রস্তি 
ধার বিশেষণ, তিনি কেন এক্প কার্ধ্য করিবেন ? 

কথটা! আপাততঃ শুনিতে অতিশয় অসস্তব বলিয়া মনে হইলেও বিশেষ 
পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে এবদিধ সন্দেহ থাঁকিতে পাবে নাঁ। কারণ শফি 
পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, এহ আরমিলীল৷ ইহা শ্রীভগবাঁনে দিক ভইতে দেখিলে 
এক প্রকার তাব নিজেরই সঠিত নিজের খেলা । নিজের আনঙ্দে নিজে মগ্ 
হওয়া । বাঁলক যেমন দর্পণ মাঝে স্বীয় প্রতিবি্থ দশন কবিখা তাভার সহিত 
নানাবিধ খেল| কবিয়া থাক, তদ্রুপ গোগাব বিশুদ্ধ অন্ুুবাঁগমম্ চিত্ত দগণে 
জীতগবানের সেই লাধণাসাব মীঁধুযাময় মৃত্তিথানি প্রতিবিষ্িত হইলে দেই 
অসমোদ্ধি মাধুরধা মতি শোভ। গরাপ্ত হয। তিনি তখন আপনার সেই রূপ, 
লাবণ্য দশন করিয়া 'তীহীকে আস্বাদন করিতে ব্যাকুল হন। 

“রূপদেখি আপনীব, কৃষ্ণের হৈল চম্ংকাৰ, 
আঁন্বাদিতে মনে উঠে কাঁম।” 

গোপী পক্ষেও ঠিক তাই। তাহ! ছাড়া গোগপীগণ যে তীাভারই নিত্যসিহা 
স্বরূপ শক্তি । অঘটন ঘটনপটায়সী যৌগমায়াব আববণৈ পয়কীয়াবৎ প্রতীয়মান বই 
তো নয়, মুতর1ং গোীগণের মভিত তাহাকে যে বাসানন্দে মাতৌয়ারা হইতে দেখা 
যায় তাহা তাহার স্বরূপাননে বা আনন্দে বিভোব হওয়া ব্যতীত আর 
কি বলা যাইতে পাবে? অগ্রি যদি তাহার দাহিক] শক্তিব সহিত আনন্দ কবে, 
পুষ্প যদি হাহা অন্তবন্থ সুবভিকে একে ডডাইয়া আলিঙ্গন কবে, চন্দ্র যদি 
হলাদিনীকে লই স্ুথভোগ কবে, ভবে কি তাহাদিগকে নিনাব পঞর বলিয়। 
বুঝিতে হইবে? আগ্রির সহিত দিকাঁর যে সম্বন্ধ, পুষ্পেব সহিত গদ্ধের যে সম্বন্ধ, 
চত্ত্রের সহিত জনরঞনকা ধী হলাদিনীর থে নন্ব্ধ শ্রীতগবাঁনের সহ্তঃতীহার শক্কির 
স্থন্ধ তদ্দপেক্ষ। আরও নিকট , বিশেষ গোপীগণের সন্বন্ধ আরও নিকট, একেবারে 
অভেদ বলিলেও হ্য়। সুতরাং তাভাকে গোপীজন্বজ্পভ, রাধারমণ বিশেষণে 
বিশিষ্ট করিলেও শ্রুতুক্ত মাঙ্মাবাঁম, আত্মকাম বিশেষণের কোন বাধা হয় না। 
সূগ্গ কথা তত্তে তিনি এক | “একমেবা দ্বিতীয়ম্* লীলায় তিনি বহু “একোংপি সন্‌ 
বন্ধ যো বিভাতি” তত্থে তিনি অন্বয়, লীলায় তিনি অদ্বয় হুইযাও বছু রূপে 


ফাল্তন ও চৈত্র ১৩৩২ ] শ্ীত্ীগৌবপুর্ধিমাগীতি ১৫১ 


প্রকাশ। হৃতবাং তত্বে তিনি নির্বিকার হইলেও লীলায় তিনি আনন্দের ভিখারী, 
প্রেমের অধীন, স্নেহের কাঙ্গাল। তত তিনি কাছাবও হ্েয্যগ্ত লহেন, প্রিয়ও 
নহেন, কিন্তু লীলীয় তিনি ভক্ত-বশ, ভক্তেব সর্বস্ব । 
"জলস্ত অনল প্রত তক্ত লাগি খায়। 
ভক্তেব কিন্বর হয় আপন ইচ্ছায়” 
তত্ব ও লীলা উভয়েব সাহাঁযোই প্ত্রীভগবাঁনকে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিৎ । 
গুধু তত্ব ধবিলেও চলিবে না, শুধু লীলা বুঝিলে৪ হইবে না। কারণ শুধু 
তত্বেব দিক্‌ দিঘা আীভগবানক্ধে পুঝতে চেষ্টা কবিলে, সাধকের চির পিপাঁসিত 
হাদয় কখনও শাস্তি পাইবে না। তৃযাঠর বাক্তি যেমন জল আশে মক্ভূমির 
মাঝে ছুটিঘা গিয়! লাভ কবে কেবল কতকট। উত্রপ্ বাতাস, কতকগুলো! দ্ধ 
বালুক।বাশি, শুধু তাঁহিক জীবনও সেইক্ষপ জাঁলাময় হইয। উাঠ। আত যাহারা 
শু পীলাবাদী তন্বেৰ ধাবও ধাবেন পা, তাহাদেব ভাগো৪ এ সমান অবস্থা 
ঘটঘ। উঠ। তনু শৃম্ত শীলা, একটা উপন্তাসে গল্প ব্যতীত আর কিছুই নছে। 
বুঝিতে হইব তন্ব ৪ লীলা উভযেৰ সংমিশ্রণে । এক চক্ষুতে দর্শন সম্পূণ অপসস্তব। 





শ্রীশ্বীগৌর-পুণিম।-গীতি 


( শ্রযুক্ত সভীশচন্দ্র বন লিখিত ) 


(আজি) ফাল্বন নুষাস, পুণ্য পৌর্ণমাসী" 
গৌবংপুর্ণশশী হইণ! উদথ। 
কলি কলুষিত, নাগা বিমোহিত 


দীনহীন ভাবের কবিতে উপাম ॥ 
গৌর গুণগান ঈলানুনীলন 
করিতে মিলিত ভকত সুজন, 
অবাচিত কপাক।র ভগবান 
পুরাণ সবার আশ ,-- 
ধউক দূরে বিগ্ত বিশ্ব কুলমাঁল, 
(হউক ) মমানী মাণদ নুদীন পব।ণ 
“গৌর হরি” ব'লে, ভাস্থুক নয়ন জলে 
হেরুক চারিদিক শ্গৌরাজময় | 


১৫২ ভক্তি [২৪শবর্ষ ৭ম ৮ম সংখা! 











(আজ ) ভক্ত পদরজঃ ধরি মোবা শিরে 
ধন্য হব, পপ পশু ঘাঁবে দুরে 
তবিব দুল্তর ভব পারাবাবে 
সজ্জন সঙ্গতি নায় সপ 
(হবে) নামে রুচি, গৌর নিত্যানন্দে গ্রীতি 
মৃগল উজ্জ্বল রস অনুভূতি 
(হবে) কিশোর্ট কিশোর দেব! পর! মতি 
ব্রজধাঞ্জে শেষে পাইব আঁশ্রঘ ॥ 
নাম মীব্র সাধন এই কলিকালে, 
নামাশ্রয়ে পবম পুরুষার্থ মিলে 
এস সাধিনাম মিলিযা সকলে 
ভাঁই তাই এক ঠাঁই ,₹- 
হ'যে একপ্রাণ দু'বাহু তুলিয়। 
“হবিবোল” বলি গগন ভেদিব! 
স্থাবর জঙগম উঠুক নাঁচিয| 
বলি “জম জয হবি নামেব জধ» | 





যীশুথষ ও হরিদাস । 
( যুক্ত যুপতি দাস লিখিত ) 


অনেক বৈষ্ণব হয়ত যীশুগুষ্টেব নাম গুনিয়াই নাসিকা কুঞ্চিত করিষেন। . 
কিন্তু ধীর ভীবে আলোচনা কবিলে বুঝা যাইবে থে, ওয়ূপ বিদ্বেষ ভাব হদয়ে স্থান 
দেওয়। জীবমাত্রেবই-_বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণেব অত্যন্ত অন্তায়। কারণ "পরধর্ম 
নিন্দন” বৈষণবদেব একটা অপরাধ । খুষ্টধন্ম প্রচাঁবক পাত্রীব৷ হিন্দু ধর্মের নানাক্প 
কুৎসা করিয়া হাটে মাঠে ঘাটে সর্বত্র তীহার্দের স্বধন্থ প্রচার করিয়া গৌরব 
বোধ করেন এবং তীহাদের সমাজও প্ররূপ কার্যের যথেষ্ট উৎসাহ দেন। 
কিন্ত বৈষবধর্দ এত উদ্াব যে, সেয়প কবা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই 


ফাস্কন ও (চনত ১৩৩২]  বীতুরীষ্ট ও তবিগাস ১৫৩ 


থানেই বৈষঃব ধর্খের বিশি্টতা, বৈষ্ণধন্ম ক্লোনও দেশবিশেষেক বা! জাতি বিশেষের 
নহে, ইহা! সার্কুজনীন। মহাত। শিশিরবাবুর লড় গৌরাঙ্গ পঠিত হই অলক 
পাশ্চাত্য দেশী তুষ্টধশ্বীবপন্বীদ্দের মধ্যেও গৌরাজ প্রভাব বিস্তত হইয়াছে) 
আধুনিক মহাদ্ধ! গান্ধী প্রবর্ঠিত আন্দোলনেও মহাপ্রভুর পূর্ণ প্রভাব দৃষ্ট হয় & 
আধুনিক আন্দোলনের মূল নীতি মহাপ্রভুর অহিংস নীতিরই কাপাস্তর মীত্র। 
হিন্দু মুসলমানের একতা, অস্পৃণ্ঠতা বর্জন প্রতৃঙিও মহাপ্রতৃর প্রেমধন্মের মামাস্তর | 
প্রই আন্দোলন এক্ষণে শু4 ভারতে নয় অন্তান্ত মন্থ।দেশেও তুমুল বিস্ময় ও আনন্দ 
আনয়ন করিয়াছে । এমন কি অনেক দেশে ইহ| সাদরে গৃহীতও .সইয়াছে। 
ইহার যূল কোখায় বুঝিলেন ত? অভিংস! নীতি স্বাত্বিকখুখ বিশিষ্ট সুতরাং 
ইহার প্রয়োজনীয়তা! যে জগতে সম্যকক্নপে হ্বায়ঙ্গগ কবিবে ইহাব আব ধিচিত্রত| 
কি? যাক এসব রাজনৈতিক আলো চন| আমার রুটি বিরুদ্ধ বিবেচনায় তক্ত 
হইল, শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বৈষবধন্মের মত এমন উদ|র লার- 
গ্রাহী সার্বজনীন ধর্ধ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। খ্রষ্টধর্ম প্রবর্তক মহাপ্রাণ 
বীশ্তধৃষ্টও সর্বত্রই প্রেমধর্ধেব প্রচার করিয়াছেন। যদিও তাহার মণ্ডাবলক্বীদের 
মধোই মারামারি কাটাকাটি বেশী দেখ! যাঁম কিন্ত যীশুধৃষ্টের মুল'নীতির মধো 
হিংল। নাই । যে সব মহাজ্ম! ধণ্ধ-প্রবর্তন করিবার জন্ত জগতে তাবিভতি হইয়াছেন 
তাহার! সকলেই ভগবানের অংশ বা কলা। সুতরাং তাঁহাদের দ্ীতি হিংসা 
প্রকৃতি সম্পন্ন হওযা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক | মহাত্মা যীপ্ুধুষ্ট সে সময়ে পাশ্চাত্য 
দেশে ধন্ধন গ্রচাবে ব্রতী হন তখন পাশ্চাত্য দেশীয় মানবের ধম বলিযা যে একটা 
জিনিস আছে, তাহার ধারণাই ছিল না। ধশ্বের গ্লানি 9 অধর্থেব অভ্যুথ!ন 
দুর করিবার জঙ্গই তিনি আঁবিভর্তি হইয়াঁছিলেন, তজ্জন্ত তিনি নানা ক্পে 
উৎপীডিত, লাঞ্চিত 9 অপমানিত হইয়াছিলেন। তিনি নানাক্পপ সদ্গুণে বিভূষিত 
ছিলেন তন্মধো তাহার ক্ষমাগুণ জগতে শিক্ষনীয় । অত্যাচারীর প্রবল পীড়নে 
তিনি যখন ক্রশ বিদ্ধ হন তখন তিনি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা! করিয়াছেন 
_প্হে প্রভো! যে সব মুখ, অজ, হিতাহিত জ্ঞানশূস্ত পার্পীর। আমাকে উৎ* 
পীড়িত করিতেছে তাহা[দগকে তোমার প্রেম দাশ ।” এ চিত্র দেশ.কালপান্্র 
নির্বিশেষে মকলেরই আদশ। এই মহাঁপ্রাণ যীশুধুষ্টের হৃদয়ের দহিত' বৈষাধ- 
কুল শিরোমণি হরিদাসের লাদৃণ্ঠ দেখা যার । যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া হিদাগ 
হিন্দু-ধন্মান্ুমোদিত হরিনাম উচ্চারণ করেন এই কথ! কাজি মুলুকের অধিপতি ' 
স্থানে নিবেদন করিলেন, মুলুকাধিপতি হরিপাসকে আহ্বান করিঘা মধুর বাকো 
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১৪৪ তক্কি [২৪শব্রধ ৭ম ও ৮ম সংখ্যা 


কোোরাশোজ ধর গ্রহণ কতিঘার জন্ত অঙ্ুয়োধ জানাইলেদ। কিন্ত সই 
দিল হইল, হঞ্জিনামাধৃতের ময় আত্বাদন ধিনি পাইয়াছেন ভিনি কি আছ 
কাঞ্চন বিনিষগে কাও এরই করিতে স্বীকৃত হন? যিনি বাল ভঙ্গ নিরাধফ 
নাঙ্গুহ। অবিদন্ত পান কন্ধিতেছেন তিনি কি দামান্ব মুলুকাহিপর্ধির ভরে ভীত 
ইন? আবশেছে দুলুঙ্ষাধিপতি কাজিকে বিচারের ভার অর্পণ ক্ষরিলে ভিনি 
বলিলেন হখম হরিজন খধন্ম ত্যাগ কগিয়া হ্াফেরেজ ধর্ম গ্রথণ করিগাছে জন 
ভাঙাক্ষে ধাইশ বাঞারে গুহার করিয়া তাহার প্রাণ লগয়াই উপদূকত শা্তি। 
বাজান্কায় পাই দকল সন্ধর হরিদাসকে ধত কবি | নির্দার ভাবে প্রা করিতে 
কক্িতে বাইপ বাজার ভ্রমণ করাইলেন। নামানলে হঞ্জগান কিছুনা দেহ ভু 
জনুতৰ করেন নাই, পাপীগণ কর্তৃক নির্দয় ভাবে প্রত হইয়াও ভিনি ভীভাগের 
উঈন্তই হুদয়ে'গভীল ঢুখোনুষ্ধর করিতে লাগিলেন। 





“বে যে মকল পাপিগণ তীরে মার। 

তার প্গি ছুঃখ মীঙ্জ ভীবেন অন্তরে | 

এসব জীবেরে কৃষ্ণ করছ গ্রসাদ। 

মোর ছ্বোছে নু এ সভার অপরাধ ॥* ( ঠচৈতন্ত ড গধত) 


কি অনূত হুদয়ের উদর! ! তক পাঠকগণ! আপনার একবার হুদচুপটে 
জশ বিদ্ধ বীস্তৃষ্ঠের পার্থে প্রহার জর্জরিত হরিদাস গরুর মৃর্ঠি অক্কিত করি! 
সানৃগ্ত অনুভব করুন । হরিদাস প্রকূর অনন্ত ৭ কীর্তন করিবার সাধ আমার 
নাই এবং তাহ। এই ক্ষ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও নছে। মহাপ্রভু জীমুখ 
নিচ্কেত একটা ফ্লোকে হুগতকে শিক্ষণ! দিয়াছেন_ 


“ভৃশাহপি সুনীচেন তরোরিৰ সহিকুনা। 
অমানিন! মানদেন কীর্ডনীয় সদা ছরিঃ ॥* 


এই গ্সোকোক্ উপদেশ হরিদাস প্রভু নিঙ্গে বর্ণে বর্ণে পান করিম! জগতে 
বৈদ্ঃব হর্থের আদম স্থাপন করিয়াছেন । তাহার জীবনের একটা এ দশ চিত্রের 
পি পট প্রবর্তক মহাত্মা বীশুপৃষ্টের লাদৃহ্ত লোকসমক্ষে প্রকটিত করিয়া 
তাঁহার এখং উদ্ধায় বৈফবধর্শে় গৌরব জগতে ঘোষণা করাই আমার প্রন্কত 
উদে। কপাময় বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপ। করুন। 


বাজ ছী স্্স সপ 


ছা, 


“আদ্বতয়” 


শ্বামল আমার 
ছেরেছি নয়নে 
এত মাদকতা 
কোথাও ত বোধ 
এ হেন ষধুর 
প্রাণ ভরে উঠে 
বৃথ! আশা! ধরি, 
বিফলে কি নিশা 
কার অতশাপে 
এ হিয়ায় শুধু 
মক্ষলেই নখে 
সুখ নাই শুধু 
নমনের মি 

মধু নিশ! হাঁয় 
কত শোভ। নাথ 
ভোম! বিন! সবই 
নব শোভা বুঝি 
দেখ! গিলে হাদি- 
নয়ন রঞ্জন 
ত্রিতুবনে আর 
তোম! বিন! কিছু 
আন্‌ স্থখ হেরি 


ভূধন মাঝায়ে 
একা কি তোমারে? 
এন আকর্ষণ 
করিনি ক্ষখন ? 
ঠাদিনী নিশ।য় 
তোষারই আশায় ॥ 
কেঁদে উঠে প্রাণ, 
হবে অবষান? 

এ দশ) আমা 
ঘোর ক|হাকার। 
ভাসিয়। দেড় 
আমারই হিয়া ॥ 
হাষজ আমার 
হেযি অন্ধকর ! 
ছেরেছি নয়নে 
জল! দেয় প্রাণে । 
আপনি লইয়ে 
শোভন হইরে।, 
তোমাস্থ মতল 

নাহি একজন | 
চাহিনাক আবার । 
সকলই অসার | 


“(সুলতা 


শ্ীশ্রীঅমিয়' নিতাই চরিত 


(ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত ) 
(ভূমিকা ) 


প্রায় সাঁদ্ধ চারিশত বধ হইতে চলিল, প্রেমের দেবতা, আমাদের এই ৰঙ্গ- 
ভূমিত মুর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই প্রেমের দেবতা বটৈশ্বধশালী পুর্ণ 
ভগবান ভ্রীগৌরাঙ্ সুন্দব এই জীধাধমেব হৃদয়-কন্দবে ক্ষুরিত হউন। আজি 
আমি এক ছ়হ কাধ্য প্রবৃত্ত ইতেছি। 

বাহাদের করুণ! বর্ষণে, সুদ অতীতে আমাদের এই বঙ্গভূমি--শুধু বঙ্গতৃমি 
কেন, আসমুদ্র হিমাঁচল সমগ্র ভারতব্ষ প্রেমের বন্তায ভাসিয়া গিয়াছিল, 
মধুর যৃদগধবনি ও তৃবনমঙ্গল হরিনাম সংকীর্তনে বঙ্গদেশ ও উৎকল ভুমি 
মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল__সেই অভিন্ন ভ্রাতৃ-যুগল শ্রীশচীনন্দন শ্রীৃষ্চৈতত্ঠ 
প্রভু ও জ্রীপদ্ম।বতী নন্দন নিতাইঠাদের শরণাগত হইয়! এই গ্রন্থ রচনা ক্গপ কঠিন 
কারে হস্তক্ষেপ করিলাম। 

দয়াল নিতাইব অশেষ কৃপাঁপাত্র অশীতিপর বৃদ্ধ কবিরা গোস্বামী তাহার 
গ্রন্থ লিখিবাঁর পুর্বে ভয়ে ভয়ে লিখিমাছেন,--«গৌর নিতাইর লীলা অগাধ 
ও অনন্ত, যাহার যতটুকু শক্তি তিনি ততটুকু মাত্র আয়ত্ব কবিতে পারেন। 
যেমন অন্ত আকাশে শুর পক্ষী কতটুকু উড়িতে পাবে বা! রাঙ্গাটুনি পাী 
পিপাপার্ত হই সমুদ্রেব জল কতটুকু পান করিতে গ্রে? আমিও তদ্রপ এই 
লীঙ্গার এক কণ! মাত্র ম্পশ করিলাম” 

আমি এই গ্রগ্ধ প্রণয়নে প্রাচীন ও আধুনিক বহু ভঙ্ত গ্রস্থকারের সাভাঁযা 
গহণ করিব। এবং 

শ্রীচৈতন্ত নিতযানন, অ্ৈতাদি ভক্তবৃনদ 
আব যত শ্রোতা ভক্তগণ | 
তোম৷ সবাব শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ, 
যাহা হতে অভীষ্ট পূরণ ॥ 
গেলকগত জ্রীল শিশিব বাবুব অমিয় পিমাই চবিত গ্রস্থ হইতেই আমি সর্ব প্রথম 


ফান্তন ও চৈত্র ১৩৩২ 1 আ্রীহীমমিয় নিমাই চরিত ১৫৭ 


এই সুষ্ধুর প্রীগৌরাঙ্গ লীলা আম্বাদ করিতে পারিয়াছি। সেই স্মৃতি অন্ষু 
রাঁখিবার জন্ত আজ পরষ' আনন্দিত চিত্তে এই ক্ষুদ্র ও অধম গ্রন্থকার তাহার 
ুর্ধাল লেখনী প্রত গ্রন্থের নাম স্শ্রীঅমিয় নিতাই চরিত রাধিতেছে। 
শ্ীচৈতন্তদেবের সহিত শ্রানিতানন্দের জীবন কথা যুগপৎ ওতংপ্রোত ভাবে 

বিজড়িত, তাহার জাবনের এই পবিত্র গ্রন্থি ছিন্ন হইবার নহে। শ্তয়াং স্থানে 
স্থীনে জ্রীচৈতন্ত দেবের জীবন কথাও ইহাঁর মধ্যে আলোচিত হইবে। আশা 
করি লিপি-কৌশলে না হউক অন্তুতঃ বিষন্ন গৌরবে এই গ্রন্থ ভক্ত পাঁঠকগণের 
আনন্দ বন্ধন করিতে সম হইবে। 

“জয়রে জয়রে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর, জয় নিত্যানন্্ রায়। 

জয় সীতানাথ জয় গৌর ভক্তগণ, সবে মোরে দেহ পদছায় |” 











প্রথম অধ্যাপ়্ । 
(জন্ম ও বংশ বৃত্তান্ত | ) 


“রা? দেশে, নাম একচক্রা গ্রাম, 
হাডাই পণ্ডিত ঘব। 

শুভ মাঁঘ মাঁসি, শুরু! ্রদোদশী, 
জনমিল! হলধর ॥ 

ছাড়াই পণ্ডিত, অতি হরবিত। 
পুঙ্জ মহোৎসব করে। 

ধরণী মণ্ডপ, করে টলমল, 
আনন্দ নাছিক ধরে। 

শাস্তিপুর নাথ মনে হয়মিত) 
করি কিছু অনুমান 

অস্ত্র জ|শিনা, বুঝি জন মিল।, 
রুষের অগ্রজ রাম ॥ 

বৈষ্ণবের মন, হইল প্রলঙ, 
আনন্দ লাগরে ভালে। 

এ দীন পাঁমর, হইবে উদ্ধার, 
কতে দীন কৃষ্দাসে ॥* 
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৯৩৯৫ -শকের মাধ মাসে শুরু ত্রয়োদশী তিথিতে, শ্রীনিত্যানন্দ দেব পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হয়েন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত মৌডেশ্বর থানার অধীন এক চাষ 
গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত নামে এক ধম্ম পরায়ণ ব্রা্ষণ বাঁ করিতেন । তীহার স্ত্রীর 
নাম পল্মাবতী | তিনি বড়ই পতিএ্রতা ছিলেন, ইহাবাই নিত্যানন্দের জনক জননী । 

লুপলাইনের মক্লারপুর ষ্রেশনে নামিয়! একচাক1 খ্র।মে যাওয়। যায়। এক 
সময়ে এই গ্রাম বড়ই সমুদ্ধিসম্পন্ন ছিল, এক্ষণে তাঁহার অন্তিঙ্ লুগ্তপ্রায়। 
ইছায় পার্বর্ভী গ্র/থের নাম বক্রেশ্বর । এখানে বক্রেশ্বব নামে এক শিব আছেল। 
পুরাকালে পাগুবগণ কিছু দিন এই একচক্্। নগরীতে বাঁস করিয়ছিজেন। এ& 
সময় ভীম কর্তৃক এই স্থানে বক বাক্ষস বধ ইয়। এই গ্রামেও একচত্রেশ্বর নাদে 
এক শিব আছেন তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে । ূ 

পুর্বে এই গ্রীমে অনেক রপ্ডিত ব্যক্তিব বাসস্থান ছিল। কিন্বদন্তী এইক্বপ, 
একদিন এই গ্রামের জনৈক জেযোতিষী গণন। করিয়া বছিয়াছিলেন যে, এই গ্রীমে 
ব্লরীমের অবতার হইবে । পববর্তীকলে ত্বীহাব কথা যে ত্য হইয়াছিল, 
তাহা আমরা দেখিতে পাঁইতেছি। 

নিতাননদ প্রভুব সম্বন্ধে কিছু বলিবাঁব পূর্বের তাহার বংশ পরিচয় দেওয়' 
আবন্তক। তাহার পিতামহ সুনরামল্প খমিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ধনশালী 
ছিলেন এবং তাহার ক্রিয়া-কর্ধমুও পূর্ব কালীন সাঁত্বিক ব্রাঙ্গণগণের ন্তাঁয় ছিল, 
ইহারা রাটি শ্রেণীব শোতিয় ব্রাঙ্ষণ | ইহাদের খ্যাতি ওঝা এবং গাই সুনরামর 
বঙ্দযঘটি। তিনি ধন ও চবিত্র গৌরবে দেশে সমাঁজপতি-যোগ্য খাঁতি লাভ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান বোধ হয় মানুষকে সর্ব প্রকাঁবে সখী করেন 
ন|। তীহছাব এক নিদারুণ দানাকষ্ট ছিল যে, 'তীহাঁব সন্তান হইয়া বাচিত 
না। এই জন্ত তিনি সব্বদাই মনকাছি থাকিতন। 
একদিন বনীতে!গে বিপ্র পে দেকিহেন জনক ১দবাকাভ্তি মহপুবাষ তাহাকে 
বলিতেছেন_-প্বৎস 1 মনোকষ্ট দূর কব, অচিবে তোঘাব এক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিবে এবং তোমাৰ পৌত্র দ্বারা বংশ-গবিমা উজ্জ্বলীকৃত হইবে” আাঙ্গণ 
আনন্দে সেরাক্ি আর থুমাইতে পাঁবিলেন শা। ক্রমশঃ তীহাব পুত্র সন্তান 
জন্ম গ্রহণ করিল। পূর্বে সব পুত্র গুলিই হইয়৷ মার! গিয়াছে, তাই ছেলেটাকে 
তিনি শিবঠাকুরের পিকট সমর্পণ করিয়া ছিলেন আর তাচ্ছিল্য করিয়া তাহার 
লাম হাঁড়াই ধাখিলেন। হাঁড়ীইএব তাঁল নাম যে মুকুন্দ ছিল তাহা আমরা 
নিয়োক্ত প্নে।কে জীনিতে পা]পযাঁছি | পথ। লৈস্ব বিন, - 
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“তথ। পঞ্মাবতী শ্রীল মুকুনো দ্বিজসতমৌ। 
নিত্যানন্দ স্বরূপত্ পিতরাবতুল শ্রিয়ৌ |” 
_.. ছাড়াই ক্রমশঃ বড় হইয়। সংস্কৃত সাহিত্যে পাব্দশিতা লাভ বরিষ্জাছিলেনপ 
পিতা হুন্দ্রামল্প পার্থবর্তী গ্রামের পদ্মাবতী লায়া স্বশ্রেণীব সন্তরান্ত বংশী একটা 
সুষ্রী বালিকার নহিত তাহার বিবাহ দিলেন। যথাকালে পিতামাতার পরলোক 
প্রাপ্তি ঘটিলে তিনি মহা সমাবোহে তাহাদের শ্রাদ্ধাদি কাধ্য সম্পন্ন করিলেন। 
তাহাদের অনেক যর্্মান ছিল | তিনি ব্রদ্ধণ পণ্ডিতের বৰলা! করিতে লাগিলেন, 
তীন্ার বিগ্ভাঁবত্ত! ও সচ্চরিক্রতব জন্য চতুর্দিকে যশঃ সৌরত পরিব্যৃ্ত হইয়াছিল! 
ছাড়াই পণ্ডিতেব পড়ী, দেবী পণ্াবতী দেব দ্বিজে ভক্তিমতী ও পতিব্রত! 
ছিলেন, তাহা বা অত্যন্ত শ্ীতিব সহিত নিষুর আরাধনা করিতেন। | 
“অনন্ত বৈষ্ণব বিধুভক্তি তত জা তা। 
পবম বৈষ্ণলী তব গী পতিব্রতা ॥ 
সে ধৌঁহুর চবিত কহিতে সাধ্য নয । 
জগতেব মাত! পিতা হেন জান হয় ॥ 
প্রশংসে সকলে দেখি অতি শুদ্ধাচাঁব। 
অতি প্রীতি বিষুণ আবাধনাঘ দৌহাৰ ॥” 
এইক্সপে অতীব সুখে দ্বিজদম্পতি কাঁলগ্গেপ করিতেহেন। কিন্তু একটী 
£খ অহর্নিশি তাহাদের মনের মধো জাগিতেছে, তাহারা! অপুধক | এ পর্যান্ত 
কোন সন্তান সম্ততি জন্ম গ্রহণ করে নাই। 
একদিন বান্রে পদ্মাবতী দেবী স্বপ্নে দেখিলেন, একজন মহাঁপুক্ষ আবির্ভূত 
হুইয়। তাহাকে বলিতেছেন যে “বসে ' ছুখ পরিত্যাগ কর। তৌমাদের বন্ধ 
পুধ্যফলে ভগবান্‌ পাঁপীদের পরিত্রাণে জন্ত তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন।” 
পন্মাবতী এই সুস্বপ্র দেখিয়। বড়ই আনন্দিত হইলেন। 
কিছু দিন পবে পরবতী গব্তী হইপ়াছিলেন | এই গঞ্েই প্রীনিত্যানন্ব 
জন্মগ্রহণ করিয়! ছিলেন । তাহার জন্ম হতে গ্রামের অমঙ্গল দুর হুইয়! সমৃদ্ধি 
বুদ্ধি পাইদ়াছিল। অদ্বৈত প্রকাশে আছে__- 
“তেবশত পচীনব্বই শকে মাঘ মাসে । 
শুরু! ভয়োদশীতে রামের পরকাশে ॥” 
প্রঅদ্বৈতাঁচাধ্যের আহ্বানে ও তস্কাবে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হট্য়াছিলেন। 
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নরছরি বলিতেছেন, প্রতু নিত্যানন্দও পেইন্নপ অদ্বৈতের আহ্বানে ক্মবতীর্প 
হইগ্লাছিলেন। আসুন পাঠক আমর! নিযোক্ত পঙ্গে জম্মোৎসবের আননের 
অংশ গ্রহণ ক্রি. 


কামোদ। 

গকিবা একচক্র! পুরে, হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে, 
অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ॥ ক্রু ॥ 

অতি সুকোমল তনু, হেম নবনীত জন, 
শৌভায় ভূবন বিমোহিত। 

চল মুখ নিবখিষ়া, উল্লাস না ধরে হিয়া, 
পল্মাবতী হাড়াই পত্ডিত ॥ 

্রীমন্ৈত শাস্তিপুরে, গর্জীয়ে আনন্দ ভরে, 
তিলেক হইতে নারে স্থির । 

ন[চে প্‌" উদ্ধবাহে, কাখ তালি দিয়া কনে, 
আনিলু আনিলু বলবীর ॥ 

ব্রহ্ম আদি দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ, 
জয় জয় ধ্বমি অনিবার। 

গন্ধর্ধ কিন্নব যত, করে বাগ শত ল্ত, 
গায় গুণ সুখের পাথাৰ ॥ 

ওঝা। মহা! ভাগ্যবান, পুজ্রেব কল্যাণে দান, 
কবে যত লেখা নাই দিতে। 

কত না যৌতুক লা, লোক সব আসে ধাঞা, 
মহা ভীড় গৃহে প্রবেশিতে ॥ 

ধস্ত রাঢ় মহী আর, ধন্ট সে নক্ষত্র বার, 
ধন্ত মাঘ শুরু! ত্রয়োদশী । 

নরছক্জি কছে ভাঁল, ধ্গ ধন্ত কলিকাল, 


প্রকটে খণ্ডন হুংখ রাশি ॥* 


নিতাইটাদ ভূমিষ্ট হইলে বাড়ীতে ঘন ঘন উলুধ্বনি হইতে লাখিল। গুত্রমুখ 
দর্শন করিয়! ওঝা দম্পতীর আনন্দের আর সীম! নাই। ছেলে সৃতিকাগৃহ 
আগে! করিয়া বিরাজ কবিকেছে, সকলে বলিল এমন ভূবন মোছন শিশু তাহারা 
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আব কখন দেখে নাই। গ্রামের নারীগণ অনিমিষ নয়নে সে ক্প-নধা পান 
করিতে লাঁগিলেন। যথা 


“আগে জনমিয়! নিতাই চীঁদ । মনে কবি ইহায় হি ধরি। 
পাঁতিল৷ আসিয়া করুণ ফাঁদ ॥ নয়ানে কাজর করিছ] পবি ॥ 
নাবীগণ সবে দেখিতে যায়। কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা। 
সভারে করুণ নয়ানে চায় ॥ এ ছেন বাঁলক দিল বিধাতী! ॥ 
«দখিয়! সে ঘরে আসিতে লারে। এত কহি কার, নয়ান দিয়া। 

রূপ হেরি তার নয়ন ঝুবে। আনন্দের ধার] পড়ে নহিয়া ॥ 

দেখি সবে মনে বিটাঁর কবে। কাকু তন বহি ছু্ধ ঝরে। 

এই কোঁন মহাঁপুক্ৰ বরে ॥ কেশ যাঁয় তারে করিতে কোরে ॥ 
দেখিতে দেখিতে বাডয়ে সাধ। এ স্ব বিকার বমণীগণে । 

ঘবে আসিবাবে পডয়ে বাদ ॥ শিবনাম আশা কবয়ে মনে ॥” 


পিতামীতার পরম স্নেহে পুশিমার শখ্ীকলাব স্তাঁয় পিত্যানন্দ ক্রমশঃ বুদ্ধি 
পাইতে লাঁগিলেন। বাঁলকের আকৃতি অতি সুন্দর, ব' একেবারে কাচা 
সোণার ভাঁয়। দেখিলে নয়ন আর ফিরাইতে পারা যায় না, সকলেই বলিত 
মন্ুষ্যের এত কূপ সম্ভবে না, বালক সকলেরই নয়লমণি ইইয়াছিল। থে 
দেখিত একবাঁব কোলে না 'লইয়া থাকিতে পারিত না। ক্রমশঃ জাুযোগে 
হাটিতে শিখিলেন। সে দৃণ্ঠ বডই মনোবম,যে দেখিত শিশু নিতাইকে কোলে 
তুলিয়া লইত। ছেলেটিকে কোলে লইলে হৃদয়ে এক প্রকাব অপূর্ব আনন্দের 
উদ্দয্ন হইত | 

পিতা একদিন শুঙাধন গোপা পুত্রের অমপ্রুখন করাইপেন। শাহান গরু 
নামকরণ সময়ে তাহার নাম রাখা হইল “কুবেব” | কিন্তু পাম 2 “নিতাানশা" 
নামেই তনি অধিকতর পরিচিত হইলেন । 

নিতাই এখন হাটিতে পারেন। | ছেলেকে ধোঁগাইয়া মুছাইয়া পরিস্কার 
করিয়া দিতেন, চুলগুলি জীচড়াইয়! দিতেন, ছেলে কিন্তু ধুলা মাথিতে মজবৃত। 
সর্কদ। ধুলা মাধিয়া অপরাপর ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেন । মা দেখিতে পাইলে 
গায়ের ধুলা ঝাঁড়িয়৷ ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইতেন। কাদা ধুল! মাখিয়া 
নিতাইর় অঙ্গ কান্তি যেন বাড়িয়া যাইত। মা, ছেলেকে নাওয়াইবার সময মাঝে 
মাঝে হরিদ্রা মাখাইয়! দিতেন। নিতাইর লাবণায় নিকট কিন্তু হরি! পরাজিত 
হই | 
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“পুত্রের সৌন্দর্য্য লাগি ক্বিদ্রা মাখায়। 
হরিদ্রা। মলিন হর সে অন্গ ছটায় ॥” 


গাতা+ম্ুন্ধি তৈল মাথাইর! স্যত্ে পুত্রকে স্নান কবাইয়া “বক্ত প্রান্ত নীলপন্ত 
ধড়া পবাইবা” থরে বদি + ধেশা ববিতে বলেন। নায়েব কথায ছেলে হাসিয়া 
উঠে, বলে মা ঘরে সঙ্গ বে।গাণ পাথ বে খেলীইব। 

ক্রমশঃ নিতাই বড হহণতদ্বেন। তাভান আনক খেলাব সঙ্গী জুটিল। 
সে খেলা এক বিচিত্র বকমেন | বুশীবন্বে শরীক ধে স্ব লীলা কবিয়ার্ছছলেন 
নিতাই ক্রীডাঁঞছলে পেহ সশস্ত মভিন করিা দেখাহাতিন। আর এই সমস্ত 
বিচিত্র ক্রীড| দেখিনা সাবু খাক্তিগণ এনুমান কবিতেন এই বালকের দেহে 
শ্রীতগবানের শান্ত বহ্যাছে | এখং 'ধবালিক- 

“শিশু হচ্ছে শ্স্থিব সুবুদ্ধি গুণবান। 
গিনি | বন্দর্প কোঁডা শাবণ্যেপ ধাম” 

হে পিন শ্রীগৌবাঙ্গধেণ নবদ্ীপে অবতীণ হয সেই দিন নিতাই স্বীঘ গরমে 
থাকি 1 এমন ত্স্কাব কবিধাছিলেশ খে, পে ভ্ৃঙ্কাব শুনিয়। যাবতীয লৌক্ক 
আশ্চয্যাথিত হইথা গিছিলেন। সকলে অন্রমান কবিয়াছিলেন যে, গ্রামাধিষ্ঠিত 
দেবতা মৌডেগ্বব দেবই এহ চ্চন কবিধাছেন। বালক নিতাই নিজকে 
গোপন বাঁখিযা মহানন্দে শিশুগণেব সঙ্গে ক্রীড়া কবিতে লাঁগিলেন। এখন 
এই ক্রীডাচ্ছন্ন তাহ।ব পু্বাবঙাণব পালাঁডিনধ্বে কথাই আমবা বলিব । 

একদিন নিতাহ বালা'নশাগণকে লইধ| পুরান বর্ণিত দেবতা কবিলেন। 
বালকগ কেহ বরঙ্গা, কেহ বিঞু, কেহ শিব, কেশ ইন্জ, কেহ বাধু, কেহ বরুণ 
প্রত ৩ সা।জয়া সে সভষ্কট বসি"োছেন। কেহ গান কবিতেছে, কেহ মন্ত্র পাঠ 
করিতেছে কেহ স্তব কবিঠেছে। এমন সময় একজন বালক ণ্ধবণীব বেশ 
ঘৃবণ কিয়া আসিব সেহ সমান জাঁনাহল “ছে দেবগণ ' আমি পৃথিবী,দৈত্যগণের 
উৎপীডনে বহুকাঁশ যাবত কষ্ট ভোগ কবিতেছি এখন আব এই কষ্ট আমি 
সহা কবিতে পাঁবিতেছিনা। আপনাবা সকনে নিলি আমাকে এই বিপদ 
হইতে উদ্ধাব করুন” এই কথ শুনিগ ব্রঙ্গাদি দেবগণ ধবণীকে সমভিব্যাহানে 
ক্ষীরোদ সাগরেব তীরে গমন করাব স্তায় বালকগণ নদীর তীরে গমন 
কবিয়। নিতাই শিখান মত উচ্ৈংস্থবে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিল। 
একটা বালক পূর্ব হুইতেই গাছেব উপব লুকাইযাছিল, সে তথা হইতে দৈব 
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বাণী কবিল-__-প্দেবগণ | ব্স্ত হইও না আমি শীদ্রই মথুবায় যাইয়া! অবতীর্ণ হইব 
এবং দৈতাভাঁব হইতে পৃথিবীক বক্ষ! কণিব।” 

একদিন বাত্রে সফলে মিলিণ। ব্ুশদব দেবকীর বিবাভ অভিনয় 'ফবিলেন। 
তাহাব পব শ্রীরুষ্জের গনুনীলা। খাশকর্প "পু মধো কে কস, ক দেবকী, 

বান্তদেব প্রভৃতি মীজি ঘাচ্ছে। ভবেঞ গাছ দিয়া কংদ কাঁবাগাব প্রস্তুত 
হইল। তথার গভীব নিশিতে শ্রীকুপ প্ত »৯লে বণিগণ নিত তম 
পডিল। তখন বন্থদেব পুত্রকে কোলে পরা ধ্মনব অপব পাৰ গোকুল 
ন্গবে নন্দঘোষের বাঁজীতে বাঁধি! ভণা। ভইত আহানাষাকে নইঘা জাজিলেন। 


₹ত'ল 


এইফ্লুপে কণ্সকে বঞ্চনা কৰা হইল | 


প্রচচীন কীত্তি 


বহুদিন ভইত বতবাঁব "মামরা বলিঘ! আসিতছি যে, নিতানতন মতের 
কটি না কবিঘা যাহ প্রাচীন আচার্ধাগাণব সতাশমোদিত, মাহা পূর্ব পূর্ব 
মভাম্বাগণ কৰি গিণাছেন কাণলর শো ভৎ্ত শানকস্যাল সে সকল অনষ্টান 
লোপ পাইথাঁছে, কোগা না নাঘমাধ করিনা পজাঁন আঁছ। সেগুলি মাঁগতে 
রক ভণ ভাঁভাৰ জগ্ত গৌড় বগল সঙ্গপাঁপ অগপব ভন, কিন্তু কি থে 
প্র়ব ইচ্ছা তাহা ত্বিনিই ভানেন সেপিন কাহারও লঙ্গা নাই সঞ্চলেউ নিজৰ 
নিজের মত গ্রচানন বান । কাসিগবাজা গেভীব নৈষদল অন্মিলনী বৈষর 
সযীজেব ন্সানক কার্ণা করিনি বলিল "সনের সম আঁশান দিগছিল্নে বিশু 

গাশামঙগ”' ক।/্যাণ শলগান শৃবা পদরিতত পাইজেডি না। 

সীঘনা সষ্পর্ আগডপাড়। শ্রীই।ন শান স্কান সম্টোলশী হত একখানি 
পান গণ ইণাি ক্ষন গ[ঠিকগতগর উপণনিল জগ্য হারপানি নিচ আপ্িকল 
মুদ্রিত কবিলাস। পাঠবগণ দেখিবেন। গাশিগাটী বাথবভবন হইত গদাধর 
অঙ্গনে গমন।গমন কালে এই শাগড পা গ্রামের উপর দিগাঠ শ্রীনিভা নন্দ প্রভু 
গিয়াছেন | আমাদিগেন সনির্ব্ধ অন্রবেণ ভাতে প্রতিবতসব নদ্দিষ্ট দিনে 
দলাদলি ভুলিয়! বৈস্ওববুন্দ মিলিত ভইঘা গ্রভৃৰ শ্গতি উৎদব সুসম্পন্ন হয় তাহার 
জন্ট চেষ্ট। করিবেন । আমাদেন প্রীপু পরগানি বই 


আগড়পাড়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্বৃতি সম্মিলনী 


“হর্ষে প্রভু কহে গুন স্বরূপ রাম বাঁয়। 
নাম সংকীর্ভন কলৌ পবম উপাঁন । 
সংকীর্তন যজ্জে করে কৃষ্ণ আরাধন। 
সেইতো নুমেধ! পায় কুষণেব চরণ ॥” (শ্রীচরিতামৃত ) 
চারিশত বর্ষ পূর্বের জয়ানন্দেব 'শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল” গ্রন্থে আছে-_ 
“গলার দুকুল গ্রায দেখি বম্য স্থান। 
যথা যথা নিত্যানন্দেন হৈল! অধিষ্ঠান |” 
“আগুডপাঁড়া, কুমার চৌহাটা।” 
দমে গ্রামে নগরে সেবক প্রতি ঘরে। 
চৈতন্ক আনন্দে নিত্যানন্দ নূতা করে।॥” 
মৃহিমন্ত প্রেম জীঞ্ী নিত্যাণন্দ প্রভূব পদাহ্িত পবিত্র ভূমি আগডপাড়। গ্রাম। 
এই গ্রামের বক্ষেব উপর দিয়াই সেই «গৌব প্রেমের পাঁগল নিতাই” আমদের 
দ্বাদশ গোপাল ও অসংখ্য ভক্ত সঙ্গে সংকীর্তনানন্দে নাচিতে নাঁচিতে “বাঁঘবভবন” 
হইতে প্গদাধর অঙ্গনে গযনাগমন করিতেন । এবং পুবীধাম হইতে শ্রীগৌরাজ 
নুন্দরেব আজ্ঞায় শ্রানিতাইটাদ--“আমারে কিনিগা লগ ভজ গৌবহৰি।” 
বলিতে বলিতে "গজেন্দ্র গমনে, সকরুণ দিঠে” এইস্কানের উপব দিগনাই আগমন 
কবিয়াছিলেন।” (ইহাই যাতাধাতের একনাত্র পথ ) শ্রীরু্জ চৈতন্ত মহা প্রভৃও 
বরাহনগরে শ্রীভাগবত আঁচার্ষ্যব গৃভে গমন কাঁলিন এই গ্রামের উপর দিয়াই 
বিজয় কিয়াছিলেন। অধিকন্ধ প্রাচীনকালে এই গ্রামে শ্রীগৌঙ্গতক্তগণও 
বিরাজ করিতৈন, নতুব! কাহাদেব আকর্ষণে শ্ীশ্রীনিতানন্দ প্রত “আগডপাডায়” 
“সেবকের ঘবে ঘরে --অধিষ্টান করিয়।” প্নুতা কবিজেন।” 
দুঃখের বিষয়, সেই সমু পুণ্য শ্লোক ভক্তগণের নাম, আন্র আমব! বিশ্বৃত 
হইয়াছি-_-জাঁনি না কবে কোন কাট দ্রংষ্ট জীর্ণ পুঁথি আমাদের সেই ভনন পাবন 
জ্ীগৌর ভক্তগণের আনন। বার্তা প্রদান কবিয়। আমাদের এই পহী শুননীকে 
অধিকতম গৌবব শিখরে আবোহণ করাইবে। 


এক্ষণে ভক্ত এবং শ্রীউগবানের পদরজঃপুত আমাদেব এই আগডপাড়া পল্লীতে 
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যাতে অতীতের সেই আনন্দ দাঁয়ক শ্বৃতি রক্ষিত হয়, তাহাবই উদ্দেশে 
আমাদের এহ ক্ষুদ্র সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা ও বাধিক উৎসবের ক্ষুদ্র আয়োজন। কিন্ত 
দ্নংকীর্তনৈক পিতবৌ” ভ্ীভগবানের শ্রীনাম শ্রবণ কীর্ভন ভিন্ন আর কিন্ধপে 
তাহার পবিত্র শ্বৃতি রক্ষিত হইতে পাবে? 

এজন্ত অত্র সম্মি্নীব দীন দেবকগণের কবজোড়ে বিলম পূর্বক সমুদয় 
ভক্তগণের নিকট, শ্রীসংকীর্তন সম্প্রাদাযে নিকট, সুধী ও পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট 
একান্ত অঙ্গুবোধ, হে অদৌষদরশী পরম করুণ সাধু মহাত্যাগণ । নিয়োক্ত উৎসব 
দিবসে অত্র উসম্মিলনী গৃহে শুভাগমন পূর্বক কলিষূগ পাঁবনাবতাব ই্ঞ্রীনিতাই 
গৌরাঙ্গের শ্রীনামমহিম! কীর্তন, আমাদের প্রাণে অতীতের সেই সুমধুর স্কৃতি 
জাগরুক করাইয়া আমাদের ধন্য করিবেন-আমাদের উদ্ধীর করিবেন, ইহাই 
সনির্কান্ধ প্রার্থনা । 

আঁমবা বহিশ্মু খ জীব, পাধু মহাত্মাগণেব আবাহন প্রণালীও অবগত নতি, 
এজন্য নিজ গুণে আমাদেব সকল ক্রুট ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি-- 

কার্ধা বিববণ | 

২৬ চৈত্র শুক্রবার অধিবাঁস 

২৭৮ শনিবার হরিবাসর 

২৮৮ রবিবাব নগরুকীর্ত্, টধকালে বিকট সঙ্কীর্তন 


আঁগডপাড়া, কামাবহাঁটী পোঃ বিনযাবন ত--ত্তকিস্কর 

(২৪ পৰ্গণা |) শ্ীবাধন দেবশন্ম] 

চাঁবিখ ২৩1১২1১৩৩১ সাল। প্রতি সেবকগণ। 
চাপ।ল গোপাল উদ্ধার 


(ডাক্তার শ্রীনুক্ত ভোলালাথ ঘোষ লিখিত ) 
নবদ্ীপ তরিয়। রব উঠিতাছে হরিবোল । হবাবাল । এ ওক্ির আছে 
নবন্বীপবাদী দিশাহার! ভয়! পড়িযাছে। জীবের নয়ন সমঞ্গে এ যে এক অভিনব 
প্রেম সম্পদ । প্রভুর কৃপায় শেক তাপ পাবিদ্রতারপ মনলে দগ্ধ কলির মলিন জীব 


১৬৬ ত্ন্কি | ২৪শবর্ ৭ম ও ৮মপসংখ্া। 





গোলকেন মৃধা ঝলকে ঝলকে যাহা প্রতি নিয়ত ঝবিতেছে তাহ। আস্বাদ করিবার 
অধিকালী ভইয়াছে। ধীহার! প্রভৃব তক্ত তীহারা প্রভুর কৃপা লাভ করিয়! 
আঁপন|দিগকে ধন্ মানিধাছেন, তীহাদেব বদন ভবিয়! শান্তিব শুবিমল স্গিদ্ধতা 
দেখা দিযাচ্ছে। চিত্ত ্গেত্রে এতি নিত প্রেমের পুলক স্পন্দন জাগিতেছে। 

কিন্তু আব এক শ্রেনব লোক, যাবা প্রভুব ভক্ত হইবাব সৌভাগ্য এখনও 
লাভ কবিতে পারেন নাই তীহাবা প্রভৃর দলকে বডই ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেছিল 
তাহাঁদেব মধ্যে চাঁপাঁল গোঁপাঁল একজন । এখন এই চাপাল গোপালের কাহিনী 
শ্রবণ করুন। 

চাঁপাল গোপাল বডই তেজীধাঁন ব্রাঙ্গঈণ । অধাঞন, অধ্যাপনা প্রভৃতি লইয়াই 
থাকিতেন। কীর্তনাদিকে বড প্বণা করিতন, 'আঁবাব শ্রীবাসে বাঁডী এই 
কীর্তন হইত বলিয়া, তিনি শ্রীরাসকে বডই প্ণা করিতেন এবং তাহার উপর 
তাহাঁব বিশেষ ক্রোধ ছিল। 

একদিন শ্রীনধসেব 7 বীত্রিক(লে “খন বীর্ভন হষ্তিছিল, তখন চাঁপাল 
গোঁপাল তাহাঁকে ভব কবিবান জন্ত তাঁচাব বাটাব বাহিবে দবজাব নিকটে 
তাগ্িকগণ ফেয্সগ পুজা কবিধ! থাকে, সেইরূণ পুজার সম্জা করিঘ1 রাখিলেন। 
তাঁর সঠিত এক ভাগ মগ্ভ৪ বাঁখা হইল। কীর্তনীন্তে পরাতে যখন দবজা! খোলা 
হইল তখন সকলে এই ক1গু দেখিলেন। ঝুঝিলেন যে, উহা! চাপাল গোঁপালেব 
কার্যা। পাঁডাব লৌককে ডীকাউখা ইহা দেখাঁন হইল । শ্রীবাস চাপাঁল 
গোঁপাঁলকে কিছুই বল্লেন নী, ভাঁডী ডাকাইয। সে স্থান পবিদ্কাব কবাইলেন। 

ভক্তের অপমান ভগবাঁন সহ কবেন না । দ্রই দ্রিব্স পবে, চাঁপাঁল গেপালের 
কুষ্ঠ বোগ হষ্টল। তিনি টোলে ছাত্রগণকে পড়াইতেছেন। ছাত্রগণ দেখিতেছেন 
তাহাদেব অধ্াাপকের অস্কুলিগ্তলি ফুলিযাছে । তাঁভীরা ইহাঁব কাবণ জিজ্ঞাসা 
কবিলেন। চাঁপাঁল দন্ত কবিঘা বলিলেন, তোম্বা যাহা ভাবিতেছ, উহা তাহা 
নয়, আমি শীল্সজ্ঞ খাঙ্ছণ গ্রতাহ শি? পৃভা কবিম। থাকি, আমাৰ কেন 
ওক্নপ কুৎসিৎ ব্যাধি হইবে ?” 

কিন্তু ব্যাধি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল) তিনি স্ত্রী পুত্রকে বডই যন্ত্রণা দিতেন, 
তাহাবা এখন আব ভাহীকে হতু কখিল না । বাহিবে একখানি চাল বান্ধিয়া, 
সেইখানে চীপালকে থাকিতে দিল। স্ত্রী নীসিকাঁ বস্ত্র বাধিষা দৃবে এক মুষ্টি 
অন্ন দিয়া পলাইতেন । চাঁপাঁলেব ছুর্দিশাঁথ সীমা নাই । তিনি সেই অন্ন আহার 
করিয়া য্টি ভর করিয়া গঙ্গাতীবে আসিযা বসিয়া] থাকিতেন। 
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নিউটন উট ১১ 


একদ্রিন কোন দখালু লোকের পবামশে নিমাই যখন ম্লান কবিতে আসিতেছেন 
অমনি তাঁহার নিকটে গিয়। 'বলিলেন, “নিমাই পণ্ডিত, শুনিমাছি তুমি একজন 
বড় সাধু হইয়াছ, লোঁকেব বাঁধি ভাল কবিতে পাব। আমাৰ ব্যাধিটা ভাল 
কবিয়! দাও না। বিশেষত; আমি তৌমাব স্বগ্রানবাপী এব" ঠোমাব সতিত গ্রাম্য 
সম্পর্কও আছে |” 

চাঁপালের মনের কালিমা তখনও দুব হয নাই। তাই তাহাঁব বাক্যে কাতিবতী 
ছিল না। যেন একট অনুরোধ মাত্র। তাই প্রভু তখনই ভগবান ভাবে প্রকাশ 
পাইয়! দ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি ভক্তদ্রোী, তোমাৰ কুষ্ট হইয়াছে, এ৩ সামান্ত 
কথা, তোমাকে অনেক ছুখ পাইনত হইবে । এই কথা বলিশা প্রভু চলিয়া গেলেন। 

ক্রমে ব্যাধিব ধাতনাব কাঁতব হইয়া চাঁপাল দে+ত্যাগ কবিয়া বাবাণসী ধামে 
গমন কবিযা বিশ্বেশ্ববেব নিকট ব্যাধির শান্তি নিমিত্ত হত্যা পিয়া পড়িলেন। 
বপ্রে বাবার প্রত্যাদেশ পাইলেন যে, পৰদীপ মিনি শ্রীগৌবাঙ্গ প্রতু, তিনি সেই 
গোলকেব হবি । ক'তবভাবে তাভান চবণ ধর্বিগ্া পড় তিনিই তোমার রোগ 
গতি করিয়া দিবেন চ।পাল বাড়ী ফিবি” আপি সগ। 

পাচ বনব পৰে কুলিয়। গ্রামে গ্রণ দন" |হলেন।  প্রততর সন্ত্রাস জীবন, 
জন্মভূমি শন কবিবাব জন্ত শীলাচল হইতে আমিতেছেশ। প্রাক দেখিয়া 
নকাতবে তাহঠাব চবণ ধবিগ্া পর়িলেন। বলিলেশ, হনাথের নাথ প্র, কুপা কর, 
দ।দসেব অপবাধ মাজ্জঞনা কব। 

তখন দীনদরা প্র শা প্রত আমদের তাহ আও পেখিয়। বডই কৃপা করি- 
পেন এখং বলিলেন, তুদি আবাসেব শিক হগবাধা তাঙার পাদোদক পাঁন কর, 
আবোগ্যলাভ করিবে ।” চাপাঁল তাহাই কণিদ। যুগপৎ দেহ রোগ ও ভবরোগ 
চইতে মুক্ত হইয়া গোরা প্রভুর পবম ভক্ত হইরাছিলেন। 

ঢাপাল গোপাল কি ভাবে শ্রগোরাঞ্ধ প্রভুর চবণ আশ্রদ করিয়াছিলেন তাহা 
তাঠাব স্বরচিত এই গাতট হইতে জানিতে পারা ঘা 

পরম করুণ হে প্রহ, নিভাই এগার তোমরা ছ'ভাই। 
( আমি) গিগাছিনত কাশীপুরে, আমার কয়ে দিলেন বিশ্বেশ্বরে- 
পু্ণপ্রহ্ধ। শচীর ঘরে। 
আঁমি পীড়াব জলায় জলে মরি । 
আমার উদ্ধার রুব হে গৌরহরি ॥ 





চয়ন 
(শ্রীযুক্ত অমুল্যধন রাঁয়ভট সংগৃহীত ) 
স্বহান্ডরাক্সতভোক্ত 'নাক্লাম্লীমেনা শু হেযওব 
উপন্নিবেশ্শেন্প আন্িক্ষান্ | 

মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাগুবপক্ষে যৌগ দিয়! কৌববগণকে 
“নারাঁয়ণী সেন।” নামক অদম্য একদল বৈষ্বী সেন! দিয়! সাহায্য করিয়াছিলেন 
দেখ! যাঁয়। তাহার পৰ আব কোন ইতিহাসে “বৈষ্বী সেনা” কোনরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যায় নাই। আমরা নাই খোঁজ বাখি, কিন্ত “বৈরী মেনাদলের” অস্তিত্ 
তৎপরেও বহুকাল পৃথিবীতে ছিল। এতদিন পরে তাঁহার একটা নিদশন বাঁজিব 
হইয়াছে, আর সে নিদর্শন ভারতে কিম্বা তাঁবতের পশ্চিমাংশে নহে, ভারতের 
বাহিবে পূর্বাঞ্চলে পাঁওযা গিয়াছে। 

কুএক বৎসর পূর্বে কর্ণেল জেরিণী তাঁমিল ভাষায় উৎকীর্ণ এক শিলালিপি 
ধামদেশে প্রাপ্ত হন। তিনি সেখানি ইংলগ্ডে বয়েল এফিয়াটিক সোসাইটিকে 
উপহার দেন। গত ১৯১৩ গ্রী; অঃ এপ্রেল সংখ্যাব বাল এসিয়াটিক সোসাইটির 
পন্রিকাঁয় ডাক্তার হুল্জ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ কবেন। উহাতে জানা যাঁয় প্রস্তর 
লিপিখানি ৮ম ব' *ম শতাব্দীব বস্তু । লিপিখানি অংশত নষ্ট হইয়া গিয়াছে । যে 
অংশটুকু পডা যাঁয় তাহা হইতে হুল্জ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গ্রীষ্টায় ৮ম 
বা৯ম শতাকীতে পঙ্গিণ তারও ইইতে একধল মনিগ্রামম্‌ ( বণিক সত্ব) দুব 
শ্রামদেশে একটি বিষুদূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, এব পৌধুদ্ জণী হইয়। 
সেখানে উপনিবেশ হ্াপন কারিয়াছিলেন। এই উপনিবেশ তামিল লেনাছা বা 
স্থরক্ষিত থকি৩। খিষু স্থাপনকাবী বিজয়ী মেন।দল বৈষ্ণবী--সেলার নেনা-- 
মুখদদল (অগ্রবস্তী সেনীদল ) বিষুমন্দির আশ্রয় কিয়! অবস্থান করিতেন 1” উহা 
বাই নারাঞ্জণী দেনা । ডাক্তার হুলঙজ্জ আরও বলেন যে_-"এই তামিল বৈষ্ণব 
সেন! যে ব্রঙ্মদেশে ও সুমীত্রীয় উপনিবেশ করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ--"এ 
পি গ্রাফিয়া ইত্ডিকা* «ম ভাগ ১৯৭ পৃষ্ঠা এবং বটেভিয়ার প্রস্ততথ্ব সংক্রান্ত দ্রব্যের 
তালিকায় ১৮৮৭ থৃঃ অঃ ৪২ সংখ্যার ৩৮৮ পৃঠ্ঠায় পাওয়া যায় 1” 

( ভারতবর্ষ ১৩২০ আহাড় ) 


কল্পাস্তর 


( হ্রযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতবত্ু লিখিত ) 


একই উপাখান একাধিক পুবাদে বশিত হইয়াছে । ভিন্ন ভিতর পরাণের 
বর্ণনায় কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। ইচ্াব কাৰণ কি? এই প্রশ্নে নানারপ 


উত্তব দেওয়! যাইতে পারে এবং নানাকপ উত্তর দেওয়াও হইয়াছে। বর্তমান 
কালের সুধীগণ যে সব উত্তর দিয়াছেন ভা আমাদেব অনেকেরই জাঁনা আছে। 
সে আলোচনা এখন প্রম্মোজন নাই। আবা জানিতে চাই পৌরাণিকগণ 
কি বলেন? পৌরাঁণিকগণ বলেন, কল্পজেদ ইঠার কাঁবণ! বঙ্গবৈবর্তপুরাশে এমন 
কথ! আছে, যাহা অন্ত পুবাঁণে নাই এবং ঘাতার সহিত অন্তান্ট পুরাণে সামঞ্যস্ত 
কর! খুবই কঠিন , অনেক স্থলে অসম্ভব বলিয়াই মনে তয়। 

বন্ববৈবর্তপুরাণ কলপাপ্তরের, একথ| ব্রহ্মবৈবর্পুরাণেই আছে। শ্রী 
জন্মধণ্ডের জয়োদশ অধ্যায়ে নারায়ণ খষি নারদকে বলিলেন 

“্ত্রকলে তথ| চেয়" তত্র ত্বমুপব্হণ£ | 
পঞ্চাশৎ কামিনীনাঞচ পতিগর্ধবর্ষ পু্গবঃ |” 

ভীকুষ্ণেব ও বলরামেব জন্মকথা ও বাল্যলীলা বলিতে বলিতে নারায়ণ খধি 
নারদকে বলিলেন, হে নারদ, তুষি সে কল্পে উপবর্থণ নামে পরিচিত গনর্াশে্ঠ 
ছিলে, এবং তোমার পঞ্চাশটি পত্তী ছিল, এই সব কথ সেই কল্লের। তুমি তখন 
সেই রমণীগণকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়! ব্ডোইতে । তাহার পর তুমি 
্রহ্ধার অভিশীপে দ।সীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিঘাছিলে। এই দ্বিতীয় জঙ্গে 
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভৌজন ও সাধুসঙ্গের প্রভাবে জ্ীভগবানে তোমার খকাস্তিক 
ভনুরাগ জন্মে। এখন, এই বর্তমান কল্পে, তুমি ব্রক্ষার মাঁনসপুত্ররূপে আবিষ্ুতি 
হইয়াছ ও দেবদিত্ব লাভ করিয়াছ। এই বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বর্থঘান 
কলের পুর্বব কল্পেরও পূর্ব কলে যে শকৃষ্ণলীল! হইয়াছিল ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ তাহাই 
বর্ণনা করিয়াছেন। ৃ 

পূর্বের কথাগুলি খুব দরকারী কথা । এত দরকারী যে এই কথাগুলি চাবির 
মঙ ব্যবহার করিতে হইবে) তাহা করিতে না পারিলে ব্রহ্মবৈবর্ধ পুরাণের 
বৈশিষ্টা, আর শ্রীম্ীগবতের উরবৃন্দীবনলীলার বর্ণনার সহিত ত্রঙ্গববর্থের ব্শনার 

€ 


১৭০ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ ৭ম ও ৮ম সংখা! 








যে প্রভেদ তাহার হেতু বুঝিতে পাব যাইবে না। আজ যিনি দেবষি নারদ, 
ব্রহ্মার মানসপুত্র ও ভভ্তচুডামণি , আজ যিনি শুদ্ধ! ভক্তির প্রবর্তক, একদিন 
তিনি গন্ধর্ব ছিলেন ও পঞ্চাশটি রমণী লইয়। কাম ক্রীড়া করিতেন । এই কথাটি 
মনে রাখিয়! নেই উপবর্থণ গন্ধর্কের মানসিক অবস্থা বেশ দৃঢ্ূপে চিন্তা করুন। 

এইবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ পাঠ করুন। ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণে কামভোগের চিত্র 
ও কামজ শ্থলনের বর্ণনা খুবই বেশী | প্রচলিত ভাষার আমব! যাহাকে “কাচারস 
বলি, ব্রহ্মবৈবর্ত পুব/ণে তাহার বাড়াবাড়ি অনেক সময়েই আমাদের নিকট 
অগ্লীতিকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তুকি কৰা যাইবে? বিশ্বপ্রবাহধ পবিবর্তনের 
মধ্য দিয়! ক্রমে ক্রমে বিকশিত বা উন্নত হইতেছে । নিজ নিজ মর্যাদা পালনের 
দ্বারা ভূত সমুছের যে ক্রমিক উৎকর্ষ সাধিত হণ, পুধাণে তাহাকে “স্থান” বলে। 
এই গান হত্ব পত্য। ' বত্পবে বৎপবে যেমন পবিবর্তন ও উৎকর্ষ 
হয় যুগ যুগ তেমনি হয। আবাব মন্বপ্তরে মন্বস্তবে এবং কল্পে কল্পেও 
তাহা হইগা থাকে । একদিনেব মধোই চাবধুগ, আবাব একজন 
মানুষের জীবনেও চাবিযুগ। ব্রহ্মার জীবন 9. ব্রহ্মাণ্ডের জীবনেও সেই একই 
বাপার চলিতেছে। এই যে সাদৃহ্, (2.0710হ% ) পুবাণ বুঝিতে হইলে ইহার 
তত্ব জান! চাই। উপবেও যাঁঠা নীচেও তাহাই । 45 21)0%০ 59 10210 ছে 
স্থলেও যাহা সুক্ষেও তাহাই, ভাণেও যাহা রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাহাই । ইহার নাম 
সাদৃশ্তবিধি--1106 12 01 0000৪ 170 €5011:090010061006 পৌবা- 
শিকেব চিন্তাগ্রণালী জদযঙ্গম কবিতে হইলে অস্তম্থী হইয়া এই বিধি হৃদয়ঙগম 
করিতে হুইবে। কাঁমেব ধ্বংস ন।ই, বিশ্বস্টিব মুলই কাম। কাঁমই পরিচালক । 
এই কাম ক্রমখঃ সন হইতে হুঙ্ষে উৎকর্ষ লাভ করে। এই কাম মার্জিত 
(12219200060) হইয়া নব মুর্তি ধাবণ কবে। এই কাঁম আমার ভিতর এখন 
ঘে স্তরে বা অবস্থা রহিয়াছে, আমীর অনুভূতি ব। বল্পনা ঠিক সেইক্াপ হইবে। 
প্রীরুষ্ণলীল! নিত্য, গ্রপঞ্চে প্রকট হইয়া থাকে। প্রপঞ্চেব অবস্থাভেদে এই 
প্রাকট্যের বা প্রাকট্যের অনুভূতি 9 আস্বাদনেব ভদ হইয়া থাঁকে। অন্তরুধী 
হইয়! উপবর্তণ গন্ধর্কে চিন্তা করুন, ত্রহ্মবৈবর্তের বর্ণন| বুঝিবেন | অস্তমু্থী হইয়। 
ত্ীহারই আর এক অবস্থ। অর্থাৎ দেবধিব অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করুন, শ্রীমস্তাগবতের 
বর্ণনা বুঝিবেন। ছুই প্রকাঁবের বর্ণনায় প্রভেদ কেন তাহ। বুঝিবেন এবং জ্রমশঃ 
বুঝিবেন, এই প্রভেদ সঙ্গত ও স্বাতাবিক। কিন্তু অন্তরটির অনুশীলন না 
করিলে ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না। 


ফাস্তন ও ঠচত্র, ১৩৩২ ] ক্ধাস্তর ১৪১ 











কল্প কি? ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতেই আমবা তাহাঁব উত্তর পাঁইব। প্ররক্কৃতি 

খণ্ডের ৫৪ অধ্যায়ে এই সমুদয় কথা আছে। ব্রহ্গাব একদিন অর্থাৎ চৌদ্দ মন্বস্তর 
বা এক হাজার চতুযুগের নাম ক্ষুদ্র কল্প, আর ব্রহ্মার রাত্রির নাম কষুপ্র গ্রলয়। 
[09815 75170015100 2100. 10171131000 012 £05 1001 9180000 ইহা! 
যদি বুঝিতে হয় তাহা হইলে আমাকে একটু তপন্তা করিতে হইবে। আমার 
দিন যায়, রাত্রি আসে। আশাব দিন আসে রাত্রি আসে। দিন যখন যায়। 
দিনমণিও অন্তমিত হন, তখন কি আপনি সেই দিনকে ও দিিনমণিকে কখনও 
জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, হে দিবাভিম।নী দেবতা, আমায় কোথায় রাখিয়। গেলে? 
প্রভাতে উঠিগা রাত্রিব অভিমানী দেবতাঁকেও এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। 
তাহাদের উত্তর পাওয়! যায়। ভাবতেব দ্বিজগণ উত্তর পাইতেন। সেই উত্তর 
পাইলে আমি আমাৰ টৈনন্দিন স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের তত্ব বুঝিতে পারিব। 
নিজের দিবাবাত্রি বুঝিলে তখন আব ব্রহ্মার দিবারাত্রি বুঝিতে বাকী থাঁকিবে 
না। ইহাই পৌরাণিক স|ধন|। 

্রহ্মণো! বাসরে রাঁজন্‌ ক্ুদঃ কল্পঃ প্রকীত্তিতঃ | 

তন্ত ব্রহ্মনিশায়াঞ্চ কষু্রঃ প্রলয়ঃ উচ্যতে ॥ 


ব্হ্মাব এই রাধ্রির নাম কালরান্রি। মার্কণ্ডে; চগ্তীতে এই নাম পাওয়া 
যায়। মার্কগেয় খষধি সপ্তকল্পজীবি। এই কল্প, গুদ্রকপ্প বা ব্রদ্মার একদিন। 
মার্কগ্ডেয় খধির এক এক বৎনব আমাদের এক এক মশবন্তর। অনন্ত বন্ধ চৈতগ্ঠ 
ধারণা করিবাঁর পুর্কে মাকগ্ডের ঠতন্তের ধারণা করুন। জীকৃষটৈতন্ঠের 
উপাঁপনাব প্র।বস্ডেই মার্কগ্ডেঘ টৈতগ্ের চিন্ত। কবাব ব্যবস্থা শ্রীক্রপগোষ্থামী 
লঘুভাগবতামৃত গ্রাস্থ দিয়াছেন। আর আমাদের গুত্যেক শুভকর্থের প্রারস্তে 
যী মার্ক গেরর পূজার বিধান। বেধে যাঙাঁকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে তাহ! 
রঙ্গ র পঞ্চাশ বৎসরে হইয়া থাকে । 
“এবং পঞ্চাশদান্ধে তু গতে চ ব্রহ্মণো নৃপ। 
দৈনন্দিনস্ গ্রলয়ে। বেদেধু পরিকীন্তিতঃ।৮ 
এই দৈনন্দিন প্রলয়দকে মোঁহরাত্ি বলে। একশত বৎসর ব্রঙ্গর 
পরমাযু। এই ব্রাঙ্গী শতবর্ষের অবসানে ব্রহ্মার নিপাত হয়। ইহার 
নাম মহাঁকম্প। ব্রহ্মার নিপাতের পর যে প্রলয়ের অবস্থা তাঁছার না 
মহারাত্ি। এই মহাকপ্প ও মছারাঞি একজ্র করিলে যে পরিমাণ লময় ছয়, 


১&২ শক্তি [ ২৪শ বর্ষ, খম ও ৮ম সংখ) 











তাহ! প্রকৃতির এক নিমেষ। এই নি'ম্ষ ধরিয়া! শতবর্ষ গণন| করিলে ষে সময় 
হয়) তাঁহার অবসানে প্রার্কত প্রলয় হইয়। থাকে । 

অনন্তের চিন্তা করিতে হইলে প্রথমেই অনন্তকাল ও অনন্ত দেশের চিন্তা 
করিতে হইবে। স্থৃতরাঁং এই প্রকারে সময়ের হিসাব করা নিতীস্তই স্বাভাবিক 
ভারতের পৌরাণিকগণ এই প্রকীরেই অনন্তকে অনন্তকালের নাহায্যে ধরিবার 
চেষ্ট। করিয়াছেন । 
_ অনস্তকালের বুক কোন ঘটনাই নৃতন হইতে পাবে না। এখন যাহা 
ঘটিতেছে, তাহ! যে আঁর কখন ঘটে নাই, এই প্রথম ঘটল, ইহা হইতেই পারে 
না। প্রতোক ঘটনাই অসংখাবার ঘটিয়াছে। অনম্কালের চিন্তার পঙ্গে সঙ্গে 
আনস্ত দেশ বা অসংখ্য ও অগণ্য ব্রহ্গাখডের চিন্তাও স্বাভাবিক । প্রত্যেক ঘটনাই 

খ্যবার ঘটিয়াছে। 

এই তিন প্রকাবব অস*খা ও অগণ্য। কাঁল। দেশ ও ঘটনা। ঘটনার 
ন।মই নিমিত্ত বাঁ পাত্র। তিন্ই অনংখ্য । মাঁনবেব পক্ষে কোন কোন অবস্থায় 
এই প্রকারের ভাবনা অপিতে পারে কিনা, এই প্রশ্ন পুরাণ পড়িবাঁৰ সময় 
্বতাঁবতঃই মনে হয়) এই প্রকাঁবের ভবন সঙ্গত ও প্রম্নোজন কিনা, এই প্র 
তুলিয় অনস্ত-প্রস।বী মানব মনের অবাধ গতি সম্কুচিত করিবার অধিকার কাহারও 
নীই। এই গ্রকাবের ভাবনা পৃথিবীতে অনের্কেরই মনে জাগিয়াছিল। ধীহা- 
দের যনে খুব ভাল কবিযা জাগিয়াছিল এবং ধাঁহাঁরা নির্ভযে এই ভাবনাব অনুমরণ 
করিয়াছিলেন, তাঁহাবাই ভারতেব পৌরাণিক ধাষি। বেদে আছে "যথাপুর্ধ 
'ঘকন্নয়ৎ”। বন্ধ স্থষ করিতেন, নৃতন কিছুই স্থষ্টি করেন নাই। অনন্তের বুকে 
নৃতন কিছুই নাই প্রত্যেকেরই অসংখা ও অগণ্য স্থান যাহাতে আছে, তিনিই 
অনভ্ত। কাজেই পুরে য হা হইয়া গিযাছে তাহারই ছ্ষচুশ্ৃতি অবলম্ধন করিম! ব্রঙ্গা 
স্টি করিতেছেন | 13661000601 13600101006 

এই অনন্তের চিন্তায় ও আলোচনায় কল্পনা বাতীত মানুষের অন্ত কোন বুত্তি 
আপাততঃ কার্ধাকরী নহে। একাঁলেব কোন পণ্ডিত লোক যিনি প্রত্যক্ষের এই 
প্রয়োজন ব। ব্যবহাবকেই একান্ততীবে মত্য বলিয়। ধবিযা লইয়াছেন, তিনি বলি. 
বেন “এ যে নিছক কল্পনা" । বেশ কথা । ইহা কল্পনা । কিন্তু তাহাতে ক্ষতি 
কি? তিনি বলিবেন_-ইহা! যখন কঙ্পানা, ৩খন যিথা।। মিথার জাল থুনিয়। 
কি হইবে?” এইখানেই মতভেদ, ছর্জয় যতভেদ। আমরা যেন সতা 
গাইযাছি সত্যকে সম্পূর্ধূপে চিনিয়া তাহাকে আযত্ত করিয়ছি। এই ধারণাই 


ফাজ্তন ও চৈত্র ৩৩২ ] বরাস্তর ১৪৩, 











আমাদের সর্কাবিধ সর্বনাশের মূল। সতাকে আমরা এখনও পাই নাই। 
যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া আমরা অহঙ্কার করিতেছি, তাহা ব্যবহারিক 
সত্য, পারমার্থিক সত্য নহে। সুতা” “কল্পনা” মিথ্যা নহে। একটা নির্দিষ্ট 
লীমাব মধ্যে এক প্রকারের কল্পনা মিথা হইতে পারে। সীম! বাড়ইলেই 
আগেকাঁব সত্য মিথা। হয়, আর আগেকার মিথা| সত্য হয়| ইহা বুঝা 
কঠিন নহে 1 অনস্তের বুকে সর্ববিধ কল্পনারই স্থান আছে, ইহা বেশ বুঝিতে 
পারা যায়| যাহা কল্পনা, তাহাকে হঠাঁৎ মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। 
তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সত্য করিয়া অনন্তের উপানা করিতে পারিবেন 
না। সীমার মধ্যে বীধা পড়িয়া যাইবেন। 

মানবাত্মার অসীম দূর্পণে অনস্তের প্রতিবি পন্ডিতেছে। এই প্রতিবিষ্ 
অগণ্য বৈচিত্রময় । মানুষ স্বরূপে নিত্য ও অনন্ত কিন্তু সে এখন নিজকে 
ভুলিয়া! রহিয়াছে । চিত্ত, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইল্লিয়, দেহ প্রভৃতি লহয়া মানুষ 
একটা গোঁলযোগে ভিতর রহিয়াছে । কিন্তু এই গোলযোগ বা অবিষ্ঠায় 
ছঃস্বপ্রেরর মধোও সেই অনন্তের প্রতিবিদ্ব পডিতেছে । কিন্তু দর্গণ বন্ধুর হইলে 
প্রতিবিষ্ধ যেমন বিকৃত হয়, সাধারণ মানবের চিত্ত দর্পণে অনন্তের প্রতিবিষগড 
সেইরূপ বিক্কৃত ও বিসদৃশ। অনন্তের প্রতিবিশ্বপ1/তর দ্বারাই মানবের কষ্পনাশক্কি 
উদ্বোধিত হয়। সাঁধাবণ মানুষের কল্পনা সিদ্ধ কল্পনা নে, কাধণ তাহার চিত্ত 
দর্পণে অনন্তের যে গ্রতিবিষ পাত হয় তাহ! নিখুঁত প্রতিব্দ্বি ছে) এই 
কল্পনাশক্তি আমি যদি হড়াইয়া বসি বা চেষ্ট। করিয়া সঞ্চিত 'করি, তহা হইলে 
আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইব ও আত্মঘাতী । এই কল্পনার অনুশীলনের জগ্ভ সাধনা 
আবশ্তক। এই সাধনাই সর্বোত্তম । 

মানুষের ঠংজ্ঞানিকী শক্তি বা বৃত্তি আছে। এই শক্তর অনুশীলন 
চলিতেছে । গণিত হইতে আর্ত করিয়া যাবতীয় ব্যবহারিক েষ্া (128৫% 
9০1106 এই শক্তির অনুশীলনে সাচাধ্য করিতেছে । খুব ভাল কথা। এই 
শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হউক। কিন্তু এই শক্তি বা বুত্তিছাড়া মাগুষের কি আর 
কোঁন শক্তি ব বৃদ্ধি নাই? কে বলিগ? আরও অনেক শক্তি বাবৃতি আছে। 

মানুষ কবি হয়, মানুষ দার্শনিক হয়,মাজুষ সাধু ঝ| মহাপুরুষ হয়। এরুজন 
কবি, একজন দার্শনিক বা! একজন মহাপুরুষ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে যুগ যুগ ধরিয়া 
কল্যাণের পথে পরিচালনা করেন। তহ।য়া যে মানবন্জাতিকে উত্্ীত করেন, 
মানবের কোন্‌ শক্তির তারা? এখানে মূলতঃ কল্পনা শক্তিরই জাগরণ ও হায় 
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বৃরির প্রসারণই দেখিতে পাঁওয়া যার। ন্ুৃতরাং কল্পনা শক্তিকে অবজ্ঞ! 
করিবেন না। কল্পনা শক্তিব কাধ্যকে মিথ্যা বলিবার ছুঃসাহস বা কুসংস্কার 
পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে ভারতের ও প্রাচীন জগতের পৌরাণিক 
খষিগণের চিন্তা প্রণালী ও সাধন প্রণালীর মন্ম কিয়ুৎ পবিমাণে বুঝিতে 
পারিবেন । 

প্রথমে অনন্তের চিত্ত! করুন। দেশ ও কাঁলের মধ্যে এই অনস্তের লীল৷ দর্শন 
করুন। যাবতীয় ঘটনাই অগণ্য ও অসংখ্যবার ঘটিয়াছে, ইহা আপনা হইতেই 
হায় মধ্যে জাগিয়। উঠিবে। প্রত্যেক ঘটনারই চারিদিকে যেন লেখ! রহিয়াছে 
“আমি নৃতন নহি, অসংখ্যবার আমি ঘটিয়াছি, এবং অগণাবার আমি ঘটিব। 

কিন্ত, আমার যে একটি প্রয়োজনীয় কাঁজ রহিযাছে। ঘটনাটিকে আয়ত্ত 
করিতে হইবে । যতক্ষণ তাঁহা,না পাঁরিব, ততক্ষণ আঁমাঁর নিস্ত।র নাই। যদিও 

খ্যবার ঘটিয়াছে, কিন্তু ঘটনাঁটি একই ঘটনা । কাঁজেই ঘটনাটির যাহ প্রাণ, 
আত্ম! বা তত্ব, তাহ! এক, কিন্তু প্রকাঁশগভ পার্থক্য থাঁকিতে পারে । এই বছু 
বা বিচিত্রের মধ্যে একই রৃহিয়াছেন। তত্ব কতপ্রকাবে কল্পিত হইতে পাবে, 
তাহা চিন্তা করিলে আমরা কল্পভেদেব তাৎপর্য বুঝিতে পাবিব। যর্ধি কে 
বলেন--“ইহা কল্পনা, কেবল কল্পন! 20616) 177511090301 তাহা হইলে তাহাতে 
আপত্তি কবিবার কোঁন কারণ নাই। কিন্তু ভাই বলিয়৷ যদি কেহ বলেন, 
ইহ] মিথ্যা, তাহ! হইলে যথেষ্ট আপত্তি আছে । সত্য কি মিথ্যা কি, এই লইয়! 
আলোচনা চলিবে এবং পুর্বে সে কথাগুলি বলা হইল, তাহাই আবার নৃতন করিম! 
ধল! হইবে,_অর্থাৎ পূর্বোক্ত কথাগুলি কল্পান্তর হইবে। কল্পনাভেদ কি, 
তাহা আর বুঝাইতে পারা যাইবে না, পুর্বে যে চিন্তা ও অনুভব প্রণালী বল! 
হুইল, তাহাব অনুশীলন করিলে ক্রমে ক্রমে কুবিতে পারা যাইবে 


পর বর আল 


বর্ষ-বিদায় 


.€ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ লিখিত ) 
ক্নস্ত, তুমি শান্ত হইয়াছিলে, তাঁই তোমায় আজ বিদায় দিতে আঙ্গিগ্াছি। 
উপাঁধি উপহিত না হইলে তো জগৎ হইত নী। লেই উপাঁধির আবরণ আজ 
তোমার উন্মোচিত হইল। মহাকাঁলবঙ্ষে তুমি মুক্তি পাইলে । হের্ধাবন্ছিন 
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খণ্ডকাল। তুমি আজ পুরাতন হইতে চলিয়াছ,-_পুরাণশাদিত হিন্দু আজ তাই 
তোমায় প্রণিপাত করিতেছে । 

দিনের পর দিন--পন্সের পর পঙ্গ_ যানের পর মান তুমি ভারতের নিম্মতি 
চক্ষের আবর্তন ঘটাইয়াছ। ঘেফুলয়ে কাননে যেদিন যেমন ভাবে ফুটিবার 
ছিল-_অদৃষ্ট হইয়া তুমি তাহা দেখিয়াছিলে,_সা'রা বৎসর ধরিয়া তাহা দেখাইয়া 
গেলে। ভারতবাসী নির্ণিমেষ নেত্রে আজ তোমার গতিনৈপুণ্য নিরীক্ষণ 
করিতেছে। স্বতি সুখের কি ছুঃখের জানি না, কিন্তু কখনও হাসিতেছি কখনও 
কাদিতেছি-আব এই হঃপি কাব সহিত তোমাকে জড়াইয়। পদে 
পদে ভুল করিয়া বসিতেছি। তুমি কিন্তু সুখ ছুঃখাতীত মুনির মত 
উদ্বাসীন দৃষ্টিতে আপন কক্ষে বিশ্রাম লইতে ছুটিংাছ। হে অকরুণ ! 
তারতব|নীর ছাসি-কান্লার প্রতি সত্যই কি তুমি: উদাসীন হইয়াই চলিয়া 
যাইতেছ । ৰল, বল সত্য কবিয়। বল। 

যদ তোম।র চক্ষু থাকে, ভবে একবার জীর্ণ মলিন পাও বদনগুলির প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া যাও-কত আশায় আকাজ্চায় যাহাবা একদিন তোমায় বরণ 
করিয়া লইয়াছিল, আজ তাহাবা হতাশাব দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। যাহারা 
ভাবিম্াছিল তোমার আগমনে ভাহাদেব শু সরোবর ভরিয়া উঠিবে-_মাঠে মাঠে 
ধান হাঁসির়৷ উঠিবে তাহারা আঁজ কত প্রবঞ্চিত, কত ভগ্রপ্রাণ, কত নিরুঘ্তম। 
হে যোগী, তুমি যাঁও কিন্ত যাইবার কালে, এই কোটী কোটা যোগত্র্টকে 
আশীর্বাদ করিয়া! যাও যেন তাহারা অন্ভুযোগের দৃষ্টিতে তোমার পানে না চাহি 
আপনাদের পানেই চাহিতে শিখে। 

ছে ভূত ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী অতিথি! আমর! তোমার সেবা করিতে পারি 
নাই। যাহ। দেখিতে দেবতারা তোমায় পাঠাইয়াছিলেন, আমর! তোমায় 
তাহা দেখাইতে পাবি নাই। গৌমাতার স্বতঃপ্রশ্গত ক্ষীরধারায় তোমার 
অতিষেক করিতে পারি নাই। মাতৃপ্রেমের পেলৰ চন্দনে রতোমার রাঁজ্টাঙ। 
পর|ইতে পারি নাই। ভাঁষাহীন মুক জনমগ্ডলীর মঙ্গল কোলাহলে তোমার 
বিজয় শঙ্খ বাঁজাইতে পারি নাই। হে দ্রেবতা, তাই বলিয়া তুমি অভিমানে 
আমারিস্ঠুকে তিবন্থাব করিও না--আমাদিগকে শক্কিময় কর, আমামিগক 
প্রীণবানকর, আমাদিগকে মৃতমীবনী মন্দ অনুপ্রীপিত কর। আঁমাছিগকে 
এমন নৃতন চেতনা দিয়া যাও, বেন নববর্ধে তুষি যখন নৃতন হইয়া আলিবে, তখন 
সেই নৃতন দেব অতিথিকে আমরা যথাঘোগা সমাদরে অভিনন্দিত করিতে পারি। 
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দেবতারা ধাহা দেখিবার জন্ত আকুল হইব আছেন, আমর যেন তাহাই তোমাকে 
দেখাইতে পারি । ও 

পুরাতন চলিয়। যাইতেছে, ভারতবাসি ! তাহার অভিজ্ঞতার পুণ্য আশীর্বাদ 
মন্তকে ধারণ কর। সাধনার দরবার পথে যেখানে যেখানে পদস্থলন হইছে, 
সেথানে আক তোমায় সতর্ক হইতে হইবে। কণ্টক-কন্করে যেখানে তোমার 
চপ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, সেখানে আজ তোণাঁয় সাবধান হইতে হইবে। 
যেখানে অন্ধকার, যেখানে বিভীধিক|, যেখানে মোহ, যেখানে মরীচিকা,- 
স্ধন্তমান কাল হুর্ধের ক্গীণরশ্মিতে আগ তাহ! ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লও । 
গ্বিদ্যাত্তের গন্তব্য পথ স্থির করিয়! লও। বুঝিয়া লও--তোমায় সাহসী হইতে 
হইবে, তোমায় ধার্পিক হইতে হইবে, তোমায় তপদ্থী হইতে হইবে, বীয় মব্লামী 
হইতে হইবে, কর্াযোগী হইতে হইবে । মালিয়! লও-"নান্তঃ পন্থাঃ বিস্ততে 
অয়নায়।” অলমতি। 


বিশেৰ দ্রষ্টব্য 


বিগত দোল পুর্ণিমান পুর্ব হইতে সম্পাদকমহাশয় প্রায় দেড়মাস ধর্মসভা 
উপলক্ষে প্রবাসে ছিলেন। তারপর কলিকাতায় আসিয়া ভক্তির কার্ধ্য আস্ত 
করিবার পরই কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
ছাপাখানার কার্ড বন্ধ হইয়া "1য় অনেক চেষ্টা কছিমাও কোনমতে আমর! 
নির্দিষ্ট সময়ে ভক্তি প্রকাশ করিতে পারি নাই। যথাঁসময় পত্রিকা না পাইয়! 
বহু গ্রাহক আমাদিগকে পত্র লিখিয়া (বিলম্বের কারণ জানিতে চাহিয়াছেন, 
সকলকে গৃথক ভাবে উত্তব দেওয়া নিতান্ত অসুবিধা বলিয়। আমর। সর্বসাধারণকে 
জানাইতেছি যে, এই সকল দাগ! হাঙ্গামাব কন্ঠ বু চেষ্টা করিয়াও আমরা 
ঘঙ্থানময় পত্রিঝা প্রকাঁশ করিতে সমর্থ হই নাই। আঁশাকরি সন্ধদয় পাঠক 
মছোদয়গণ আমঘ্ুদর এই অনিচ্ছাকৃত ক্রুটী আপনাপন সহ্ৃদয়ত! গুণে ক্ষমা 
করিবেন। এবং ২১ জন নৃতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবা আমাদের কার্য্ের 


সহায়ত করিংষন। 


বৈশাধ মাসের পত্রিক। যাহাতে এই মাসের মধ্যেই বাঁহির হয় এবং ভবিষ্যতে 
যাহাতে পূর্বের স্তায় নিয়মিত ভাবে পত্রিকা প্রকাশ হয় তাহার জু বিশেষ 
চেষ্টা হইতেছে, এখন ফলাফল ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা । অলমিতি ॥ 
র বিনীত, 


ভক্তি কাধ্যাধ্যক্ষ । 











৯ সংখ। ১৩৩৩ 


লস. সস 
শপ ৮০৮ 
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“ভক্তিরগবত: সেবা ভক্তি: গ্রেম-স্বরূপিণী | 
ভক্তিরাননদরূপা ৮» ভক্তিভক্তস্য জীবনম্‌ ॥৮ 


প্রার্থনা 


অখিল ভূবনবন্ধে! প্রেমসিদ্ধো! জনেইশ্মিন্‌ 
সকলরকপটপুর্ণ জানহীনে প্রপন্জনে। 
তব চরণ গরোজে দেতি দাহ্যং প্রভোত্বং 
পতিত তারণ নাম প্রী€বাসীদ যতস্তে ॥ 
ওহে প্রেমস্জ। পতিত তার্ণ। 
অখিল ভূবন গতি। 
ও পদ কমলে কবে হবে স্থির 
এ মোর কলুষ মতি ॥ 
মুই জ্ঞানহীন কপটতা ময় 
পড়েছি বিপদ ঘোরে 
রণ সরোলে রাখ ভে তোমার 
দাস কবি সদ। মোবে॥ 
তৰ নাম শুষে কলুষ সাগর 
তার€হ পতিত জনে। 
তাই ও চরণে লইমু শঙ্কা 
দেহি দেহি দাশ ধনে ॥ 





১৭৮ ভক্তি [ ২৪শ বধ, ৯ম সংখ্যা 


দিসে রসের 








শ্বীগৌর চরণ বনে যাচে যাঁচে পুনঃ পুনঃ 
জীবনে মরণেবাপি তব রূপং বিচিন্তয়ে ॥ 


ছে গৌরন্থন্দর চবণে তোমার 
এই মোর নিবেদন । 
জীবনে মরণে তব রূপরাশি 


করি ফেন বিচিন্তন ॥ * 


এস 


(শ্রযুক্ত প্রভাসচন্ত্র প্রামাণিক লিখিত ) 

এস বিশ্বের আর্তেব তরে 

নিঃস্ষের আিনাষ, 
এস বরেণা ভুবন পৃজ্য 

এস গগে! শ্ামবাধ | 
সুপ্তি-মগনে লুপ্র-চেতনে 

সঞ্চার জানাাবি, 
অমুত-নদে মুক্ত কব গো ৃ 

বিশ্বের নব-নাঁবী। 
রিক্ত চিন্ত ভকতি-বিত্তে 

ভ'রে দাও প্রভু নিত্য, 
মজিব কবি শুক পরাণ 

কর দেব স্ধা-পিক্ত | 











সারির 


* জীমীমলহা প্রতুী পারদ ভীম বাহুদেৰ সার্ববভৌষ বিরচিত জীতৈতন শঙ্গকের 
নাহ গৌরতক্ত মাত্রেই অবগত আছেন | এহ শতকের বিবিধ ছন্দে বঙ্গাইবণনক ভতষর 
রামধয়াল ঘোষ বছাশয়েক় বিশেষ পরিচয়ও বোধ হয় আর নৃতব করিয়] দিতে হইবে লা। 
বর্্রহাধ হালে জামরা তাহার কত্ত চুইটী অহ্বাদ মুল স্বোক সংপ্রার্ধনা রূপে উদ্ধত 
কন্িয়। তক্তিয় পাঠকগণকে উপছায় দিলাষ | (ভঃ সঃ) পু 





শ্রীঅমিয় নিতাই চরিত 


(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত ) 


[| ২] 
পরে কংদ যথন শিশুব্ূপী মাহাঁমায়াকে হত্যা করিতে উদ্ভত হইল 
তখন জনৈক বাঁলক দূরে থাকিয়া টৈববাণী করিল--“তোমাকে বধিবে ঘে, 
গোকুলে বাড়িছে সে।” 
অপর একদিন তাহারা ব্রজলীলা' অভিনয় কবিল। একটা বালক  কংস 
প্রেরিত পুতন৷। রাঁক্ষসী সাজিয়৷ নন্দাঁলয়ে গিয়া শিশু গ্রীকধকে কোলে লইয়া 
তাঠাব টাদমুখে বিষমাঁথা স্তগ্ত প্রদান করিল। অপরদিন শকট ভঞ্জন করা 
৯ইল। গাড়ী খানি হইল নল খাঁগড়ায় এবং তাহা ভা্গিয়। ফেলা ইইল। 
বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্নুকরণ করিয়! প্রতিবাপী গোপগণের গৃহে যাইয়া ননী 
মাথম প্রত্বতি চুরি করিয়৷ খাইত। গোপপত্বীগণ নিতাইর অকলক্ক মুখচন্্র 
দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহারা তাহাকে কিছুই বলিত ন|। 
এই সমস্ত বালকগণ সর্বদা! নিতাইর নিকট থাঁকিতে ভীলবাসিত, ইহা কি 
সন্কর্ষণ দ্বেবেব আকষণ | বালকগণের পিতারাও ইহাতে অসন্তটি হইতেন না। 
তাহারা বালকগণকে গ্নেহতরে কোলে করিয়! মুখ চুম্বন করিয়। ঝলিতেন "এত 
কুষ্ণলীল। খাঁলকেরা কিগুপে শিখিন ? ধন্ত_ধন্ত বালকগণ তোমরাই ধগ্ত! 
ঠ।কুর শীল বৃন্দাবন দাস সত্য সতাই বলিয়াছেন, 
'পসে সৰ শিশুর পায় বু নমস্কার | 
নিত্যাননী লঙ্গে যার এমত নিহার 1 
আর কবি-কঠে কণ্ঠ মিশাইগরা আমাদেরও যেন বলিতে ইচ্ছা হয়,_- 
“হইল মনুষ্য জন্ম না! ৫ল সেকালে ।” 
নিতাইর সমস্ত ভ্রীড়াই এইক্ষপ হুন্দর ছিল। লোক বিস্মিত হইয়া 
জিজ্ঞাস করিত-- 
বাপ ইহা কোথায় শিখিল! ? 
হাসি বলে প্রভু, মোর এ সকল লীল! ॥ ঠ: ভাঃ 


১৮০ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


হ্ষভাব দার নিত্যানন্দ সকলকারই নয়নমণি সূৃশ ছিল। এই দেবযপী 
বালককে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সকলক'র চিত্তই ফি এক অভূত পুর্ব আনন্দ 
রসে উদ্বেলিত হইয়! উঠিত। যথা, 
প্রথম বয়সে প্রভু অতি সুকুমার । 
কোল হৈতে কারে! চিত নাহি এড়িবার । 
নর্বলোক পুত্র হৈতে বড় ক্বেহ বামে। 
টিনিতে না পারে কেহ বিষণ ময়া বশে ॥ 
এইরূপে শিওকাঁল হইতেই নিতাই টাদের শ্রীকৃষ্ণ প্রেম অতুলনীয় ছিল। 





দ্বিতীয় অধ্যায় 
ঞনিত্যানন্দের উপনয়ন ও গৃহত্যাগের সুচনা। 


জয় জয় নিত্যানন্দ রাঁয়। 
অপরাধ পপ মোর, তাহার নাহিক ওর, 
উদ্ধারহ পিজ করুণায় ॥ প্র 
আমার অসত মতি, তোমার নামে নাহি রভি, 
কহিতে না বাসি মুখে লাজ। 
জনমে জনমে কত করিয়াছি আত্মঘাতি, 
অতত্র সে মোর এই কাজ ॥ 
তুমিও করুণা সিন্ধু পাতকী জনার বন্ধু 
এবার করহ যদি ত্যাগ। 
পতিত পাঁবন নাম, নির্মল সে অন্থুপাম, 
তাহাতে ল?ঘে বড় দাগ, 
পুববে ঘবন আঁদি, ক্ত“কত অপরাধী 
তরাইছ শুপিমাছি কানে। 
কৃষ্দীস অন্ুমানি, ঠেলিতে নাবিবে ভুমি, 
যদি দুণ। না করহ মনে॥ 
মিতা ই ক্রমশঃ বড় হইতেছেন। হাঁড়াই পণ্ডিত তাহার শিক্ষার বন্দোবগ্ 
করিয়া! দিয়াছেন। নিতাই) ব্রাহ্মণ পর্ডিতের ছেলে, কাঁজেই প্রথমে তাহাকে 


বৈশাখ, ১৩৩৩ ] ভীত্রীজমিয় নিতাই চরিত ১৮১ 


ব্যাকরণ পড়িতে দেওয়া হইল। নিতাইঠ!দের ম্মরণ শক্কি অতীব প্রথর ছিল। 
স্থতবাং অল্প সময়েই তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
এবং এইল্পপে তিনি অপরাপর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অল্পদিনেই পাত্ডত্য লাভ 
করিয়াছিলেন। যথা,_ 
“অল্প নিবসেই কৈল বিষ্তা উপার্জন। 
ব্যাকবণ আদি শানে হৈল! বিচক্ষণ ॥% 
যথাকালে বড়ই লমারোহের সহিত নিতাইএর উপনয়ন হইল । একে 
নিতাইর জপের অবধি নাই, তাহাৰ উপব এই নবীন ব্রঙ্গচারীন বেশ দেখিয়া 
লোক একেবারে মোহিত ইইয়া গেল। নিতাই যখন দণ্ড হস্তে সন্ধানী বেশে 
ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন, তখন সেই নবীন ম্্সীর নবীন সৌনাধ্য দর্শকের 
আখি ঝরিতে লাগিল। সকলেই ভক্তি ভরে তাহাকে ভি! দিল 
নিতাইর স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রথব ছিল ইহ আমর! পুব্বেই বলিয়াছি। শ্তিনি 
অথণ্ড মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ভ্রমশঃ বিবিধ বিগ্যা়' পারদশিত| লাভ 
করিলেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নিতাই ক্রমশঃ পণ্ডিত সমাজে 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । এই সময়ে তাভাব "নায় চূড়ামদি” উপাধি লাভ 
হইয়াছিল। 








“হার চুড়ামণি ইছার শাস্ত্রের আথ্যাতি। 
নিতানন্দ নাম প্রেমানন্দ পুরে স্থিতি ॥” (অদ্বৈতঃপ্রক1শ ) 
বরোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিতাই চাদের হিনামে অনুরাগ বুদ্ধি পাঁইতেছিল। 
কোন স্থানে হরিনাম সন্বীত্তন হইতেছে শুনিতে পাইলে নিতাই প্রেমে বিভোর 
হুইয়। তথাঁয় দৌড়িয়া যাইতেন। তিনি যখন কীর্ডন করিতেন তখন লে।কে 
মোহিত হইয়া সে অপূর্ব দৃপ্ত দেখিত । লোকে বুঝিত, এ বালক কালে একজন 
মহাপুরুষ হইবে। | 
১৪০৭ শকে দোল পূর্ণিমা দিন নবদ্বীপ নগরীতে মহাপ্রভুর জন্স হয়। প্রত 
জাবের কণ্ঠে হরিনাম মহামন্ত্র শ্বাক্সেপিত করিতে আসিতেছেন। তাই সেই 
সময় চাঁদে গ্রহণ লাগিল। লক্গ লক্ষ লোকে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল। 
আর এই সত মুহূর্তে লক্ষ কণ্ঠের ধরি হরি ধ্বনির সহিত আমাদের শচীনন্দন 
গৌরহরি গুভ জন্ম গ্রহণ করিলেন। ক্ীগৌরের জন্মদিন দেদিন, জগদ্ধাসীর 
সেঙ্দিন কি গুভদিন ! এগুভদিনে নিতাই আনন্টাবেশে ছক্কা করিয়াছিলেন । 
গ্ীচৈতন্ত ভাগবতে ইহা এইরূপ লিখিত হইয়াছে 





১৮২ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


“যেদিন জন্সিলা নবধধীপে €গীরচন্তর। 
পাছে বসি হুম্কাব কবিল! পিত্যানন ॥ 
অনন্থ বন্ধ ব্যাপ্ত হইল হঙ্কারেতে। 
কত লোক বলিলেক হইল বজুপাতে ॥ 
কত লোকে বলিলেক জানি সে কারগ। 
মৌডেথর গোসাঞ্চির হইল গর্জন । 
ছোট ভাঁই গৌরের জন্ম-সংবাঁদ সর্বদর্শা নিতাই চাদের আমার অজ্ঞাত 
ছিল না। কারণ যুগে যুগে লীলা ছলে জীব উদ্ধার করাই যে তাঁহার কার্ধ্য। 
আনুন ককপাময় পাঠক ]» এ অবতাঁর-তত আমর! বরণীয় বৈষ্াব কবিব কণ্ঠে ক 
মিলহিয়া আস্বাদন করি-_- 
“রাম অবতারে অনুজ আছিল) লক্ষণ বলিযা নাম। 
কৃষ্ণ অবতাবে গোকুল নগরে, জোযষ্ঠ ভাই খলবাম | 
গৌন্স' অব৩|বে, “দায় বিহবে, ধরি নিত্যানন্দ নাম। 
দীন্হীন যত, উ্1াপিলা কত, বঞ্চিত দাদ আত্মাবাম 
এই লষ্বয় লিভাননদের খয়ুস দ্বাদশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তাহাকে এই বয়সে 
যেন ধোডশ ব্ষীয় ধূবক বলিয়া অনুমিত হইত | 
“নিতাইব বয়স হইপ দ্বাদশ বৎসুর | 
যোডশ বর্ষের প্রাণি দেখিতে সুন্দৰ |” ভঃবঃ 
নিতাই যে সাধারণ বালক নহে ইহ সকলেই বুঝিয়ীছে। এই অল্ম বমমেই 
তাহার সংসারে প্পনাসক্তি ও হবিনামে আসক্তি জন্সিয়াছে। পুত্রের ভাবাস্তর 
পিতামাতার অজ্ঞাত বহিল না৷ তীহাবা চিপ্তিত হইলেন। 
একধিন গেবী পল্মাবতী স্বামীব নিকট শুতেব বিবাহের প্রস্তাথ করিলেন। 
ছাঁড়াই পণ্ডিত পদ্ধীর প্রস্তাবে সুহজেই সন্মঠ হইলেন। প্রতিবাঁপী ও আশ্থীয় 
গণ এ বিবাহ গ্রীন্তীবে অতীব আনন্দিত হইলেন। কেহ কেহ কন্া পর্যন্ত স্থির 
করিলেন * পাঠক । এই অল্প বরস্ব খাল্দ্কর বিবাহসংবাদে আপনি আশ্চর্য্য 
হইবেন না । ভৎকালীন এই ভাবেব বিবাঙ্ছ প্রথাব বিশেষ প্রচলনই ছিল। 
বিবাছ আসঙ্গে হর ছৈলা! ঈর্ববগ | 


কৈল কণ্তা স্থির কোছ কোন বিগ্ররে। 
হন কলা খায় কেহুন্পঃ জাছি করে (ড১%:) 
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ক্রমশঃ নিতাঁইর কর্ণে এ সংবাদ পৌছিল। জগতের মঙ্গলের জন্ত ধাহার 
জন্ম তিনি কি এই অন্ন বয়সে পরিণয শৃর্খলে বদ্ধ হইয়া সংসারে আব্ধ থাকিবেন ? 
না তাহ! হইতে পাবে না। নিতাই ভাবিতেছেন, কিরূপে এই পিতামাতার 
মমতা শঙখ্খল ছেদন করিয়া সংসার বে্টনেব বাঁভিরে আসিয়া দীডাইবেন। 

বদ্দাবন দাদ লিখিয়াছেন,: 

বড গুচ নিত্যানন্দ এই অবৃষঠারে। 
“টৈতষ্ঠ জানান ঘাঁবে সে জীনিতৈ পারে ॥” 

এই বাক্যের সত্যতা! আমবা নিয়োক্ত ঘটনা হইতে উপলন্ধি কবিতে পারিব | 

একদ নিতাইটাঁদ সহস! বলরাম ভাবে বিভোর হইয়া.স্ার করমু! আলাল 
চইযা পড়িলেরী। পিতীমাঞ্জা তাহাদের নয়ন পুতুলি সর্তীনেব এইরূপ "আব 
দেখিয়া কত যে ব্যাকুল তষঈলেন "তা আর কি বলিক। পুত্রের এইরূপ অবস্থার 
কারণ কি তাঁহার! কিছুই স্থির কবিতে পাবিলেন না। গ্রাম্বুসী লোককে 
ডাঁক। হইল । গ্রতিবাসীগণ আঁসিযা চে] করিতে লাগিলেন যাহাতে নিতাই 
টান্দর সংজ্ঞ|। ফিরিয়া আলে সকাল মিলিদা বডই সমতপূ্ণে ৰিতাই ষ্টাদের 
শুশ্রা কবিতে লাগিলেন। বন্ক্ষণ পরে নিতাই তাঁছাব , টৈতনা ফিরি 
পাইলেন। তখন জননী পদ্মারতী সন্গেহে পুত্রকে তাহাৰ এই শপর্জ ভাবের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । নির্তাই বশিলন "মা, আমি স্বপ্রে দেখিলাম যেন 
কোন মহাপুরুষের সহিত তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছি । তাহার পৰ কি জইয়াছে 
জানি না।” ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্টর্যযাপ্সিত হইলেন। তাস বলিতেছিলান 
শ্রীগৈতন্যদেবের কপ! বাতীত নিত্যানন্দ মভিমা বুঝিবাঁব সাধ্য কাঁচাবও নাঈ। 
নিত্যানন্দ গৃচ ত্যাগ কবিবেন, ইচাই কি তাভাৰ পূর্ব স্চন| ? 

কসশঃ 


স্পা জজ 


শ্রীমতি 


টুর 
£ 
( পণ্থিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহুন বিদ্যাভূষণ লিখিত ) 
জ্ঞান ও তক্তি উভয় প্রকার সাধন্তার়*উপাগ্ততন্থের পার্থকা গাকিঃলও এক 
বিষয় একত দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ শন্করাচারধ) ভ্ঞানসাধনার চরমলক্ষ্য নির্বিশেষ বধ, 
বলিয়া নিদ্ধীরপ করিয়াছেন। এই নিষ্ষিশেষণ-্রদ্মের সভিত স্্টি ব্যাপায়ের 
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কোনও সন্বদ্ধ সংশ্রব নাই । বিশ্বরঙ্গাও তাঁহার মতে মায়ার খেলা, মায়ারই স্থষ্টি | 
ইহা এক বিচিত্র ইন্্রজাল, সর্বৈব মিথ্যা । নির্বিশেষ ব্রঙ্গ বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বক্লপ 
শক্কিবর্গ তত্ধন্াতিরিক্ক চিদেকরসন্ক্পপা। সুতরাং জগংস্থষ্টি ব্রহ্মার নহে। 
পারমার্থিকতাঁবে এই মায়া প্রহেলিকাঁর কোন সত্বাও নাই। ইহাই গ্রাম 
শঙ্করাচার্য্যেব সিদ্ধাস্ত। অপর পক্ষে বৈষ্বাচার্ধয '্ীপাদ শ্রীজীব গোদ্বামী 
সচ্চিদানন্দ বিগ্র শ্রীরৃষ্ণের সব্বন্ধেড এই কথাই বলিয়াছেন। মর্থাৎ কেবলা- 
ননৈক রসমূর্তি ইক টি সধন্ধে কিছুই করেন নাই। ্টিবাপারেব সহিত 
ঠাঁহার কোনই সংশ্রধ নাই। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইলেও জাগতিক ব্যাপাঁৰ 
ভহারধকারা নছে। তাহার শ্রীমূর্তি গ্রকটন কেবলই বিশ্ীদ্ধ প্রেমিক ভক্তের 
আনন্দ বর্ধনার্ঘ_ সপস্থতি সংহারার্থ নহে । এই উভয় পর্ষেই আমর! 780. 
৪17061120 [901109010%5 বা! অতীন্দিয় জীতীত জগদাতীত এক অদ্ধিতীয় 
মহ! পূর্ণ পবনতন্তের আভাস পাই। এই তত্বের সহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ 
(05571 7617001 ) বা জাগতিক ব্যাপাঁক” সধন্ধ € 0092710 16191) ) 
দেখিক্কে পাই না । শরীপাদ শন্ববের মতে জগতামায়াব সৃষ্ট; কিন্তু উহ! পার- 
-স্বর্ণিকভাঁবে ই্জালিকবৎ মলীক। শীজীব গোস্বামির মতেও জগত মায়ারই 
হট । কিন্ত সে াথা অজ্ঞানেব' নামাস্তব নহে, অধাঁসেবও হেতু নছে। উঠ! দাক্ষাৎ 
ভগবৎশক্ষি। কিন্তু মে শক্তি অপ্তবঙ্গা নহে,_বহিবঙ্জা। ইনি দেবীপুবাণান্তর্গত 
চণ্তীব বিশ্বগ্রনবিণী মহাশক্তি। “দৈব বিশ্বং প্রশ্যতে |” *নিত্যৈব সা জগনু্তি 
তয়! সর্বমিদং তৃতম্‌।” এই বিষয়ে শাক্ত বৈষবের সিদ্ধান্তের কোনও ভেদ ছৃষ্ট হয় 
না। সম্ভবতঃ মিট বা ই্লগডেৰ সুবিখাত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ০০০৮ 
8006706 এব ১1১৭001011৭ 0০০ তিনি বলিলেন 11676 19৪. 
10806110109 10100 110] 11101 0115 01016175619 €০1৮০0 চণ্ডীতেও 
ইনি 10590০1101৭ বলিয়া কথিতা হইযাছেন। যথ। «ন জ্ঞায়সে 
ভরিহরাদিভিবপাপবা 1” সুতবাং এখানে সষ্টিতবেব একরূপ সমসযাধানই 
দেখিতে পা ঘা যায 

“ভগবৎসনডে” ী।পাদ ভ্রজীব গোর্বীমী যে ভগবদ্‌ বিগ্রহেব অঙ্গ প্রতাঙ্গাদি 
অবয়বেব শাস্্রীয় প্রমীণ বিন্তস্ত কবিয়াছেন তৎসমস্ত কেবলই ভগবদ্ভক্তগণের 
দেবা সুখ সস্তো গার্থ, জগৎ স্যির জন্ত নহে জগংস্থি বহিরিঙ্গ! মাযাশক্তির ছার! 
সাধিত হয়। শঙ্করের মতে এই মায়া ককাজ্ঞান, অবিদ্যা প্রভৃতি নামে অভিছিত 
হন এব" পরমার্থ জ্ঞানের উদর্ষে এই মায় বিনাশ প্রাপ্ত হন | কিন্তু শাক ও 
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বৈষণবের মতে এই মায়া ভগবৎশক্তি, ইনি নিত্যা সুতরাং জগতও নিত্য সত্য 
কিন্তু পরম সত্য নহে। 

রীযুক্ত তর্কবাশীশ মহাশয় মায়াতীত শ্রীকষ্ককে মায় সহ্চারী কৃষ্ণ বলিয়া 
এক মহা! ভ্রম কবিয়াছেন। বৈষ্ণবিগের প্রেমভক্তির ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহবান 
হইলেও জগৎ স্যাই সন্বক্কে তাহার কেবিও খেয়াল নাই, সে কাধা মায়াশক্কির 
দ্বাবই নিষ্পন্থ হয়। এই মায় সাকাঁর।ও হইতে পারেন। নিয়াকারাও হইতে 
পারেন । চণ্তীতে স্বাহাকে জগন্মস্তি বলিয়াছেন। জগৎ স্থষ্টির কর্তৃত্ববত্বাম সাকার 
থাকা প্রয্মোজন কি নিশ্রিয়োজন শ্রীপ।দ শ্রীজীব লে বিচার করেন নাই। 
লীলীবিহারী ই্রীতঙধান ভক্তগণের উপাসনা সুবিধার্থ জগতে ন্‌ স্বশ্বরূপ ভীবিগ্রহ 
প্রকটন করেন তক্তগণ তখন তাহার শ্রীমুখ ও করচরণাঁদির সন্দর্শন করিয়া 'ককৃতাখ 
হন এব" সেইরূপ পববন্তী সমঘে ধ্যেম 9 অঞ্চলীম হইয়। ভক্তগণের উপাসন! 
চবিতার্থ কর্ধেন। এই ব্যাপাব মে ভ্রতি সম্মত, শ্রুতিবাক্যান্থমে!দিত এবং সহত্র 
সহস্র €পাবাণিক বাঁকোব্‌ যূল স্থরূণ উপজীবা স্বরূপ, ভ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তৎ 
সম্প্রদায়ের জনগণকে শাঠাই শিক্ষী দিযাছেন। ইহাতে বিচারের আব কোনও 
অবকাশ নাই, প্রযোজনও নাই। শ্রুতিবাঁক্য, শ্বৃতি বাক্য, শ্রুতিস্থক্ি উভয়ে মিলিত 
বাকা বিদ্রধগুতব এবং দুণি ধষি সাঁধু সজ্জনের শাশতীতৃষ্ঠানই যথেষ্ঠ প্রনাণ। জীব 
ষে অনুমান প্রয়োগ প্রদর্শন করিমাছেন তাহা আগমানুগুহীত বলিয়াই তিনি গ্রহণ 
ক'রয়াছেন। কিন্তু তীহাব শ্রুতি নিষ্পাদিও উঞ্তকে দৃঢমুলা করার জন্ত উক্ত 
অনুম্যন গুহীত হর নাই কেশ্ন! বেদাস্তী মাত্রেই শব্দ গ্রমাণকে শ্রেষ্ঠতগ প্রমাণ 
বূলিয়! গ্রহণ করেন। অন্তমান যদি আগমান্ুগৃহীত হয়, বেদশন্ত্বের অবিবোধী 
হয তবে গৌণভাতব অনুমান গ্রমাণও গৃহীত হইতে পারে। 

অপর কথা এই থে, শ্রীতগবান নচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইলেও তাহাৰ করচরণাি 
অগ্গপ্রত্যঙ্গ যে বিভাগ আছে তাহা শাস্ত্র সম্মত এবং লোঁকদৃষ্টি সম্মত। সুতরাং 
উহা! গৌণ নহে উহা মুখ্য । ক্ষীরের পুভ্তলিক! তত্বতঃ ক্ষীরের হইলেও উহার 
অঙ্গ প্রত্যের আকার গৌণ নহে, মুখ; বলিয়াই গণা হয়। আনন্দ ও বন্ত বিশেষ, 
অবস্ত জডীয় নহে । ঘনীছুত আনন্দই ভীভগবানের শ্রীমূঠি। আর সেই গ্রীমৃর্তিই 
যে করচরণাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লমন্িত শ্রীপাদ শ্দীব শান্ত্রবাক্যের অভিধ! বৃত্তির 
দ্বার! তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেনী। তুরকবাগীশ মহাশয়ের প্রবন্ধের অন্যান্য যুক্ধি- 
তর্ক আমবা বিস্ততরূপে পরে জালোচব। খরিব ৃ 


্‌ 


শান্তার শাসন 


( শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র লিখিত ) 


ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভগবানের অংশ, কলা গুভতি ভিন্ন ভিন্ন 
অবতান্ধাব আর্ীবর্ভাব হইয়াছে। কিন্ত শ্রীগৌবাঙ্গ ভবতাব যেষন মধুবত্ব ও 
দৃতনতবদৃষ্ট হয়, এমন আর কোন কালে, কোন দেশে, কোন অবতারে দৃষ্ট হয় 
না। শ্ীগৌরাঙ্গ দ্বয়ং ঈশ্বর, সুতরাং হ্বতন্্র। শ্রীগৌবাঙ্গ লীলার প্রত্যেক 
অংশে, প্রত্যেক ঘটনায় এবং প্রত্যেক কার্যে এই স্বাতদ্ত্রা এমন উজ্জ্বলতমরূপে 
দেদীপ্যমান যে, এমন আব* কোন অবতাঁবে দেখ! যাঁয় না | যখন যে দেশে যে 
অবতারেব আবিাব হইয়াছে, তখনই ভগবান্‌ জগব্গুকুক্সপে ও জগতস্থ লোক 
শিক্যারপে প্রতীয়মান হইয়াছে । কিন্ধু গ্গোরীঙ্গের হৃদয় কুমুমের স্থায় স্থৃকো 
মল হইলেও এবং তীয় অন্তর ভক্ত বাঁখসল্যে সহজে বিগলিত হইলেও, সময়ে সময়ে 
শুক্তের প্রতি এমন বজ্ঞাদূপি কঠোর শীসন করিয়াছেন যে, জগৎ দেখিযা ভীত 
বিশ্রিত, স্তত্তিত হইয়াছে। তারপব আবাব শ্রীগৌবাগ্গেব ভক্তগণেব ব্যবহাঁব 
ও চরিত্র ঈদৃশ অদ্ভুত যে, সুযোগ পালে তাহাকেও তাহ|র! শীমন করিতে ক্র 
কবেন নাই। তাই বলিতেছিলাম এমন মধুর, এমন সুন্দর, এমন নৃতন কাঁও, 
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ভিন্ন আর কুক্রাপি নাই, গুরুশিষ্যের শাগনেব কাহিনী অনেক 
আছে, আমব! হুইটা মান্ত্র উপাখ্যান এই প্রবন্ধে বর্ণনা কবিব। 

মহাদেবকপী শ্রীল অ্ৈতীচার্যয গ্রভুর শাখা প্রশাখা অনেক। তন্মধ্যে কমল'- 
কান্ত বিশ্ব।'স নামে আচীর্ধ্য প্রভুর একজন পরম অন্তবঙ্গ ভক্ত ও কিস্কর ছিণেন। 
আচার্েযর গ্রতি বিশ্বাস মহাশয়ের গ্রগাঢ ও সবল তক্তি ও বিশ্বাস ছিল? তিনি 
সর্বদা আচার্য্য প্রভুর পবিবার মধ্যে বাস করাতে তীয় পাবিবরিক অবস্থার 
বিষয়ও সমাকৃ অবগত ছিলেন, প্রতি বৎসর রথযাত্রা! উপলক্ষে আচার্য্য প্রত গৌড়ীয় 
তক্তগণকে লইয়। নীলাচলে গমন পূর্বক শ্রীতীমনলাহা প্রভৃর মুখ দর্শন, কিছুদিন 
তীয় সঙ্গে একজ্র বাঁস এবং কীর্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া পুরম প্রীত হইতেন, এই 
সময়ে কমলাকাস্ত বিশ্বীসও স্বীয় ইঞ্টদেবতাঁর সহিত নীলাচলে যাইয়! মহা প্রভুর 
শ্রীরণ দর্শনে অপার প্রীতিলীভ করিতেন,। 


বৈশাঁধ, ১৩৩৩ ] শান্তার শাসন ১৮৭, 








একবার রখ্যাত্রার সময় কমলীকাস্ত আচীর্যপ্রভুূর সমভিবাহারে গমন করিয়া- 
ছেন, তথা কিছুদিন অবস্থান করিয়। পানিতে পারিনেন, উৎকলাধিপ মহারাজ 
প্রতাপরুদ্র পরম ভক্ত, প্রভৃর মতবৌধার্থে মহাবাজ্জা অজভ্র অর্থবায় করিতেন, এখং 
কসে প্রভু ও তাহীব পার্ধদগণ সন্থষ্ঠ থাকেন এই চিন্তায় শ্বতঃ পবতঃ নিম 
থাকিতেন। এই সব দেখিয়া শুনিম। কমলাকান্তের একটী খেয়াল হইল, 
এবং এই খেয়ালেব বশব্তাঁ হইয! মহারাজ গ্রতাপকদ্েক্ধ নিট একখানি পন্জী 
লিখিলেন। 
“সেই পত্রীৰ কথ আচার্ধা নাহি জানে । 
কোঁনবপে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে ॥” 
নানাবিধ সৎকাঁর্য্ে বিশেষতঃ সদাব্রতে আমাদের আচার্য্য প্রভু সর্বদা মুক্তহস্ত 
ছিলেন। তিনি সংসারী ছিলেন বটে, কিন্ত সংসার ধন্মেব ধার ধারিতেন না । তিনি 
ভাঁবিতেন, সংসার ভ্রীন্তগবাঁনের, সংসার যাত্রা! নির্বাহের তাঁবন!, টাঁকাঁকড়িরচিন্ত। 
যদ্দি কাহাঁকেও করিতে হয় তবে তাহা জীভগবানই করিবেন, একজন মহন 
কহিয়াছেন-- 
“সংসারে এসেছ, থাক সংসার অন্তরে । 
বেখনা রেখনা, কিন্তু সংসারে অন্তরে ॥৮ 
শ্রীমদদ্বৈতাচাধ্য সংসাঁবে নির্লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু আম বায় উতয়েষই 
একটী সীম! আছে। ঘখন বায় আমকে ছাপাইয়া উঠে তখন খখ উপস্থিত হয়, 
আচার্ধয প্রভূ সংসাবেব পোঁদ্দাব গিরিতে অভিজ্ঞ ছিলেন না বলিয়। তাহার প্রীয় তিন 
শত মুদা খন ভইঘাছিল, তীহাব অনুগত ভৃত্য কমলাকান্তের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, 
প্রতীপরুদ্রের কাঁছে পঞ্জ লিখিলেই এই অতাল্প খণ ইইতে স্টাহাঁকে যুক্ত করিতে 
পারিবেন, তাই পত্র লিখিয়াছিলেন। এ বিশ্বাস ভ্রান্ত নহে, কিন্তু তাছার ভ্রম এই 
হইয়াছিল যে, তিনি আচার্য প্রতুকে পল্রীঘধ্যেও ঈশ্বরঙ্ূপে স্থাপন করিয়াছিলেন। 
ন্ন্ত বন্গাগুপতি হইলে তাহার আবার অর্থের অভাব কি? তাঁহার আবার 
খণ কি? পমুক্ত্ই বাকি? তীহা আরও একটী ভ্রম হইয়াছিল, তিনি 
ভাবয়াছিলেন, তিনি ঘধন আীর্ধ্য প্রভুর অগোচরে পত্রী লিখিয়াছেন, তখন 
ব্যাপারটা গৌঁপনে ধগাপনেই সম্পন্ন হইযে। কিছ তাহা হইল না। 
শরীরীমগছা প্রতুর হস্তে বিশ্বীস মহীশয়ের পত্বীখালি আসিয়া পড়িল । 
প্পক্র পড়িয়া প্রভুর মনে হইল ঢঃখ | 
থাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাদমুখ । 


১৮৮ তক্তি [ ২৪শ বরধ ৯ম সংখ্)। 





আচার্ষেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর । 
ইথে দৌঁষ নাহি আচার্য দৈবত ঈশ্বর |” 
কিন্তু ঈশ্বরের দৈন্তকরি করিয়াছে ভিক্ষা । 
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা 1” 
্হাপ্রভ় ক্রোধের তান করিয়া স্বীয় ভূত্য গোবিন্দকে গাদেশ কারলেন, 
“মেখ গোবিন্দ, অল্প বিশ্বাসী ছন্নমতি বাউল্য| বিশ্বানকে আর এখানে আসিতে 
দিও ন। আমি ই বেল্সিকের আর মুখদর্শন করিব না 1” 
মহাপ্রভুর কঠিন দণ্ডাজ| শ্রবণ করিয়া কমলাকান্ত ভতিশয় দুঃখিত 
হইলেন। 
শ্ীগৌরাঙ্গ-ভক্তগণ অপরবিধ কঠোর দও ভোগ করিতে পরাশ্মুখ বা ভীত 
নহেন, কিন্তু তদীয় গ্চরণ দর্শমে বঞ্চিত হইলে, তাহাদের দুঃখের আর লীম! 
থাকে না, আচার্য্য গ্রতুব অন্ুবোধে মহাপ্রভু কমলাকান্তের গ্রতি কিছু দিন পবে 
গ্রসম্ন হইয়া ছিলেন, কমলাকাস্তের দণ্ড সন্বন্ধে নাঁণা বিচার বিতর্ক উঠচিতে 
পারে; কিন্তু তাহ! এ প্রস্তাবের লক্ষ্য নহে, তবে এ স্থলে একথ|। বলিলেই' 
পর্ধ্যাপ্ড হইবে যে, মহা প্রত যখনই যে ভক্তকে দণ্ড প্রদান করিয়াছেন, সে দণ্ডে? 
উদ্দেশ্ত লোক শিক্ষা । এ স্থলেও যে সে উদ্দেশ্য বজায় বহয়াছে তাহা শ্রীচৈতন্ত 
চরিতাঁমুতে নিয়েছ পয়ার কয়েকটাতেই প্রকাশ পাইবে ।-- 
"প্রভূ কহে বাউল্য, এছে কেন কব। 
মাচার্য্যের লঙ্জা ধন্ম হানি সে আচর ॥ 
প্রতিগ্রহ কু না করিবে রাজধন। 
বিষয়ীর অন্্র খাইলে ছুষ্ট হয় মন | 
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের ম্মবণ | 
কষ স্থৃতি বিন! হয় নিষ্ফল জীবন । 
লোকে লঙ্জ। হয় ধর্ম কী্ডি হয় হানি। 
এছে কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি । 
এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল |” 
মহাধনী শতাননদ খানের পুত্র ভগবানাচারধ্য বিষয় আশ পরিত্যাগ পুব্বক 
নীলাচলে আসিয়! জীগ্রীমন্মহা প্রভুর পদে আশ্রয় লইয়াছেন, ইনি ম্ুপপ্তিত ও 
পরম বৈষব, ইনি গোঁপাবতাব, জ্ীভগবাঁনের জনৈক সখ্য তক্ত। ইনি মধ্যে 
মধ্যে মহাপ্রতুকে স্বীয় বাসায় একাকী নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহন্তে অন্ন বাঞ্জন রন্ধন, 


বৈশাখ ১৩৬৩ ] শাস্তার শাসন ১৮৯ 





পূর্বক ভোঞ্জন করাইতেন, এইক্পপে একদিন ট্রীল ভগবানাচাষ্েব গৃহে মহাপ্রভুর 
ডোজনের নিমগ্্রণ ইইয়াছে,, আচার্ধ্য পরম বন্ধে প্রসুর জন্ত স্বহস্তে নানাবিধ 
অমৃততুল্য ব্যঞ্জন পাক করিয়াছেন, কিন্তু গৃহে যে তওুল ছিল, তাহ! পাচমিশাল, 
অপরিক্ধ।র ও মোট! । আচার্য্য ভাবিলেন, এইক্লপ কদর্য তঞুলেব অন্ন কেমন 
কবিয়! প্রভুর সম্মুখে ধরিব, তিশি জানিতেন, শিখী মাহাতীব ভগিনী পরম 
তপস্থিনী মাধবী দামীর গুহে শালি তগুল আছে, অতএব স্বীয় বন্ধু মহাপ্রভুর 
প্রধান কার্তনিয়া ছোট হবিদাঁপকে বলিলেন £_ 


“মৌব নামে শখীমাহিতীর ভগিনীর স্থানে গিয়া । 
গুরু চালু এক মাণ আনহ মাগিয়! ]৮ 


সরল হৃদয় হরিদাস তাহাই করিলেন। রন্ধন সমাপ্ত হইল, মহাপ্রভু ভোজনে 
ব্সিলেন, অন্তর্ধযামী সকলই জানিয়াছেন , কিন্ত জানিয়াও সেম এ না, 
এইভাবে ভগবান আচার্ধযকে জিজ্ঞাসা কবিলেন,-- 

“উত্তম অন্ন! এ তণুল কাহাতে পাইল! / 

'আচাধা কহে_-ষাধবীর পাশ মাগিয়া আনিল। | 
প্রভু কহে “কোন্‌ যাই মাগিয়া আনিল! ৮ 

তখন আচাধ্যের মনে ভয় হইয়াছে । কিন্ধু সত্য গোপন করিতে পারেন 
না, কাজেই হরিদাসের নাম করিলেন, মহাপ্র ভোজনাস্তে বাসায় প্রত্যাগমন 
' পুব্বক স্বীয় ভৃত্য গোবিন্দকে কহিলেন,__ 
“আজি হৈতে এই মোব আজ্ঞ। পানিবা। 
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা |” 


এই নিদা ক্ষণ দণ্ড বার্ড! শ্রবণ করিয়া হব্দান লানাহার বন্ধ করিলেন, দিবা 
নিশি তাহার কেবল আর্তনাদ সার হইল, প্রতিজ্ঞা করিলেন, গ্রহু যদি মার্জন। 
না করেন, তবে উপবাসে প্রাণ-তাগ কবিধেন। হবিদাল যে কেবল নিষ্পাপ, 
নিষ্কলক্ক, সাধুচরিত ছিলেন, তাহা নহে. ভরিদাঁস ভক্তমগ্ডলীর প্রত্যেকের অতি 
প্রিয়পাত্র ছিলেন, ঝুক্তরা" মহাএ্রভৃর নিফরণ দগণ্ডাজ্ঞ। ও হরিদাসের প্রতিজ্ঞা 
জানিতে পাখিয়৷ সকলেই নিতান্ত চঞ্চল ও কাতর হইলেন, তখন স্বরপাদি 
ভক্ুবৃন্দ মহা প্রভুর নিকট গন পূর্বক তাহাকে ঞিজ্ঞাল! করিলেন ১-- 


«কোন অপরাধ প্রভু কৈলা হরিদাস। 
কি লাগিয়! দ্বার মানা, করে উপবাঁস ॥” 


ঘর ভত্তি [ ২৪শ বর্ষ ৯ম লংখ্য 





মহাপ্রভু উত্তর করিলেন,_ 
“বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 
দেখিতে ন! পারি আমি তাহার বদন ॥ 
দুর্বার ইন্দ্রিয় কবে বিষয় গ্রহণ । 
দার প্রকৃতি হরে দুনেরপি মন ॥ 
ক্র জীব মর্কট বৈরাঁগ্য করিয়া । 
ইঙ্জিয় চরা ঞ| বুলে প্রকৃতি সম্ভাধিয় ॥” 
এই উত্তর প্রদান করি ম্তীপ্রতু তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন । 
মনের ভাব তাঁহাকে যেন কেহ অনুরোধ ন| করে॥। আরে একদিন শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভু গ্রৃতি সকলে মহাপ্রতুকে বিনয় করিয়া কহিলেন ,₹_ 
“অল্প অপরাধ) প্রতে। কবহ প্রনাদ। 
এবে শিক্ষা হৈল, না কবিবে অপবাধ ॥” 
অর্থাৎ--“হরিদাস মাধবাঁ দেখীর নিকট হইতে কেবল তঞুল বিনিময় করিয়! 
আনিয়াছেন, তাহার সহিত অগ্ত কোন আলাপ সম্ভাষণ কবেন নাই, সুতরাং 
হবিদাসের কোন অপরা|ধই হয় নাই, যুদিই অপরাধ হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ 
অল্ন। পক্ষান্তবে হরিদাঁদ আজ কয়দিন অন্নাত ও উপবাঁসী আছেন, তাহার 
মনঃকষ্টের ত গীমাই নাই, ইহাই তাঁহার লঘু পাপে প্রায়শ্চিত্ত মনে কবিয়া, 
উহাকে মার্জনা করুন, এই আমাদিগেব অন্ুবোধ। তিনি কখনও আর 
ঈদৃুশ অপরাধ করিবেন না ।” 
উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন, 
“মোর বশ নহে মোব মন। 
প্রকৃতি সম্ভীষী বৈরাগী না কবে স্পশন ॥ 
নি্গ কাধ্যে যাও সবে ছাঁড বুথা কথা । 
পুনঃ যদি কহ আমা না দেখিবে হেথা ॥* 
এই নিদারুণ উত্তর শুনিয়। কর্ণে হস্ত প্রদান গুব্থক পাধদগণ যাঁয় খাব কার্ষেঃ 
চলিয়া গেলেন । 
ইছার কয়েক দিন পবে তক্তগণ হবিমীসকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করার 
জন্ত, শ্রীল পরমানন্দগুবী গোন্বামীকে মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইলেন, মহা প্রতু পুণবী 
গোসাঞীকে সাদরে গ্রহণ কবিঘ! জিজ্ঞাস! কবিলেন, "এ দাসের নিকট কিছু 
কি বক্তবা আছে ?” 





বৈশাখ ১৩৩৩] শীস্তায় শাসন ১৯১ 


পুরী গৌসাঁঞী কহিলেন, পল্ীপাঁদ, হরিদাদ তৌমাঁব নিতাস্ত অনুগত ও 
নিষ্পাপ, তাহাকে ক্ষমা কর।” এই অন্থরোধে মহাপ্রভু বিরক্ত হইয়া 
কহিলেন-_- 





'শুনহ গোসাঞিি। 
সব বৈষ্ণব লইযা তুমি রহ এই ঠাঞ্চি। 
মোঁবে আজ্ঞ। দেহ মু যাহ আলাল নাথ। 
একলে বহিব তাহ! গোবিন্দ মাত্র সাথ ।” 
সতা সভ্যই মহী প্রভু পুবী গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া! গৌবিনদকে সঙ্গে লই! 
আলালনাথ চলিলেন, পুরী গোসাঞি? অবাঁক্‌। 
“আন্তে ব্যন্ডে পুরী গোঁসাঞ্জ প্রত স্থানে । 
অনুনয় কবি গ্রত্বরে ঘরে দিবাই আনে । 
“তোমীব যে ইচ্ছা কব স্বতন্ত্র ঈশ্বর । 
কেনা কি বলিতে পাব তোমার উপর ॥ 
শোক্কছিত লাগি তোমার সব ব্যব্কার। 
আমি লব না! জান গম্ভীর হজদয় তোমার ॥” 
অতঃপব পুরী গোস্ব।ঞ্রি হ্বকার্ধো গমন করিলেন, এবং স্বরাপাদি ভক্তগণ 
ঈরিদাসেব নিকট যাইয়া কহিলেন 
প্রভু হঠ করিয়াছে স্বতদ্ধ ঈশ্বব। 
প্রভূ ক্কূপা কবিবেন দয়ালু অস্তর ॥ 
তুমি হঠ কৈলে আব হঠ সে বাডিবে। 
ন্ানাহার করিলে আপন ক্রোধ যাবে ।” 
কিন্তু মহাপ্রভু হব্দিসকে নার্জনা কবিলেন না। হব্দাসের বর্জনলীলা 
গৃঢ রহল্তমর ॥ তাঁহাঁৰ উদ্দেদ কবিবাঁব এক্কান নহে, প্রবন্ধান্তরে তাহার বিচার 
করিতে ইচ্ছ! বহিল, ইচ্ছার পৃবণ ইচ্ছাময়ের হাত। 
উপবে ষে ছুইটা উদাহবণ প্রদত্ত হইল, ইহাব উভদ্ন স্থলে শ্রীগোরাঙ্গ শান্তা । 
গ্রতিশাসনেরও ছুইনী কাহিনী বর্ণন। করিতেছি। 
একদিন নিশীথ সমযে পুকযোত্তম ক্ষেত্রে মহাপ্রভু ভীবাবেশে ভ্রমণ করিতেছেন, 
ত্বত্য গোবিন্দ অদূরে মহাপ্রভু অন্ুলরণ করিতেছেন। সহস! মহাগ্রভু গুনিতে 
পাইলেন, অতিদূরে মধুর কণ্জে কে যেন বিষ্াপতির একটা পদ গাহিতেছে। ক্রমে 
গ্রামে গ্রামে সেই কোকিল কাকলি (নিন্দিত স্বর উঠিতেছে ও নামিতেছে, সঙ্গে 


১৯২ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


শর সরারারারখারর এ ০.০ পার 


সঙ্গে যেন অজত্রধারাঁয় চতুর্দিকে সুধা বর্ঘণ হইতেছে । শুখন সেই সঙ্গীত লক্ষ্য 
করিয়া মহাপ্রভু সেইদিকে ধাবিত হইলেন। ক্রমে গায়কের সম্মুখীন হইয়! 
তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্ধত হইলেন কিন্তু তখন তিনি ব্রভাবে এতই 
মোহিত যে, বাহজঞান মোটেই নীই, সুতরাং জানিতে পারেন নাই,/সই মধুব পদ 
যিনি গাহিতেছিক্কেন তিনি একজন যুবতী | প্রভুর ব্রত নষ্ট হয় দেখিয়া গোবিন্দ 
অতিশব আশঙ্কিত হইলেন, তখন পিতা! যেমন পুত্রকে শাসন কবেন, গোবিন্দ তঙ্জপ 
মহা প্রতৃকে উচচ্চাম্বরে ডাকিয়া কহিলেন, “প্রাভো, নিবুন্ধ হউন, মঙ্গীতকারিণী 
দেবদাঁসী, উহাকে আলিঙ্গন কবিলে ধর্মনষ্ট হইবে । গোবিন্দেব স্বর মহাপ্রভুর 
কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র তিনি অতি দ্রভবেগে তথা হইতে প্রস্থান কবিলেন। 
বন্দু গঘাণব পব গোবিন্দকে আলিঙ্গন কবিঘা। কহিলেন, "গোবিন্দ, তুমি আমা 
প্রতি লাজ পিতার কাঁধ্য করিলে । আমি আজ অতর্কিত ভাবে কি কুকর্মই না 
কবিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু বাপ) পিতা যেমন শানন দ্বাবা মূর্খ পুত্রকে 
আসন্ন বিপদ হইতে বঙ্গা কবেন, তুমি আজ আনাকে তদ্রপ স্বধন্মচাতি হইতে 
বকা করিলে ।” 
দ্বিতীধতঃ শীলাঁচলে একটী স্ুন্দব বিনম পিতৃহীন ব্রাঙ্গণকুমাব প্রতিদিন 

মহাপ্রভুর নিকটে আসিল! তাহাকে প্রণাম করিত এবং বহুঙ্গণ পর্যন্ত কথাবার্ক 
কছিয়! চলিয়া যাইত । মহাপ্রভু ৪ বালককে অত্যন্ত ভাঁলবাদিতেন। মক্ষিক। 
যেমন তাঁড।! পাইপেও মণুভ গু হইতে উঠিয়া যাব না, সেইযপ প্রীতি পাইলে 
গ্লীতিকারকেব প্রতি বালকেব ঈদৃশ আসক্তি জন্মে যে, শত নিষেধ করলেও 
বালক গ্লীতিকাবকের নিকট না আগিয়া থাকিতে পারে না। ন্বরূপ দামোদব 
এই উডিয়া বালকের সহিত মহাগ্রতুর এত মাথামাখি ভাব ভালবাসিতেন না। 
ফলতঃ তিনি তাহাতে এত ছুঃখিত হইয়াছিলেন যে, বালকের জ্াশ! যাওয়া বন্ধ 
করিতে বিবিধ মতে চেষ্ট| পাইলেন, কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পাঁরিলেন না, 
কেননা গ্রভৃও তীহীকে ন! দেখিয়। থাকিতে পারেন ন|। একদিন দাঁমোদবেই এতই 
অসহা হইল যে, তিনি মহীপ্রভ্ুকে উদ্দেশ কিয়া ঠারে ঠোরে বলিতে 
লাগিলেন-- 

প্অন্তোপনেশে পতিত কহে গোসাঞ্চির ঠাই। 

গোনা গোসাঞ্চি এবে জানিব গোলাঞ্রি।” 

একে গোঁসা গ্লীব গুণ সব লোকে গাহিবে। 

গৌঁস।।এ-ব গ্রাতিষ্ট! সব পুরুযৌবরমে হইবে ॥ 
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দ|মোদন প্ডিতির সক্ষোধ ভাব দশন করিঘা এব প্রহেলিকার মত বাকা 
শ্রবগ কবি মহাপ্রভু অনেকক্ষণ কাবণানুদন্ধান কবালন, কিন্ধ কিড়ুঈ নিত 
না পাবিয! শেষে কাতলেন, পপশ্িত 1 তোমাব ভাক দদাছবা চ 9৬৬ ৩, 
আমাব ফোন অন্্গত ব্যবহার দেখি] তান ছুঃখিত ও অসহ্ট হহ ছি, |বন্ু 
তুমি যে কি বলিতেছ, আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পাঁধিতে'ছ না” 
শ্রীগৌরাগ্রেব ভক্তগণ সকলেই নিভীক, সত্যবাদী এবং প্রভুর পম ঠিটঠষী। 
স্তরাং দামোদর পণ্ডিত কিছুমাত্র সঙ্গোচ ন। কবিয়া মনের কথা তীব ৪ ম্পষ্ 
ভাষায় বলিতে লাগিলেন, দামোদর পুশ বলিলেন, “প্রভু, তুমি স্ব“ ভগবান, 
স্বতদ্ধ ঈশ্বব-_ভোঁমীকে আঁব কি বলিব, তুশিন 
“ন্বচ্ছন্দে আচাব বব কে গ।বে বলিভে | 
মুখব জগাতব মুখ না গাব আচ্ছাদিত ॥ 
প%5 ভইথা মনে বিচার না কৰ। 
বাগ বাসনা ও পুণ পাতি কেন বণ। 
গ্ঠগি [াথিণা হ। ঠিন্গিনী সতী। 
»থ|পি গাঠান পোষ এন্দণী যুখনাঁ। 
ভমিও শবম যুবা পরম নার, 
নক কাঁণাবাণি বাতি দে» আবলন ॥" 
পণ্ডিতের রাকো নন পরম পবিডু্ট ভইয়া একটু হু হাসিয়। কিলেন, 
“পণ্ডিত, আজ বুঝিলাম তুমি আমার পবদ ভুহৎ। পরম হিতৈষী | প্রক্কাচ 
অন্তবঙ্গ না হইলে, এমন শাসন অস্কে স্ঘবে ন1।” ইহার ছল্লদিন পবে দামোদব 
পণ্ডিতকে নিতে ডাকিবা মহাপ্রট কঠিলেন- 
“দামোদর চলহ নদী । 
ন[ত।ব সমীণপ তুমি বহ তথা গিবা | 
তোঁমীবিনা ভ্টাহাঁকে বঙ্গক নাহি আন। 
গামাকেও বাতে 5দি কৈলা লাব্ধান। 
তেন! সম নিরগেগ নাভি মোর গে, 
নিবপেক্ষ না হৈলে ধন্ম না বায় বক্ষণে ॥ 
আম' ঠৈভে যা নে তা ভোষ। তৈতে ভর 
আমাকে কবিল! দণ্ড আন কেবা হয় |” 


১৯৪ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা 





প্রস্তাব সমাপ্তির পুর্বে পাঠককে ।ঞড্ঞসা করি, এমন অতুলন, অনুপম, 
অপ্রতিম গুক্-শিষ্াভাব কি আর কোন ধন্মে কেহ দেখিদাছেন? তাই প্রীরস্তেই 
বলিয়াছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গলীলা যেমন সুন্দর, যেমন নূতন, তেমনিই মধুব। 





কুষ্-কথ 
( নিকুপ্ত-প্রসঙ্গ ) 


( শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাগ বি এ, লিখিত । ) 


বাধাকুষ্ণ কুগ্জবনে, বন্ুবিধ আলাপন, 
হষ্ট ননে পোভান শর্ধরী। 

তব যধো কোন কথা, জীন-শ্রুতি যে।গা যথ। 
দাস-হদে জ।গান শ্রীহবি ॥ 

জীবের কল্যাণ তবে, নতশিবে যু কবে 
নিবেদন কবিব সবাবে। | 

অবহিত চিত্তে সবে, গুন ভাই শুপ ভাব, 
অবণে মঙ্গল ভান পৰে 


কৃষক কৃষ্ণকথ| অবশ্যই বটে। তোমারি বিশাল বক্ষে জীবের বলতি। 
দিব্য নেত্রে ছের কৃষ্ণ খেলে সর্ধঘটে ॥ | তথাপি তোনীতে কারো নাহি বতিগতি ॥ 
খঘতএব মোর ভাই নাহি ল'বে দৌষ। | হেকিয়। নিশ্চিন্ত বেন আছ দষাময়। 
টৈফবের পদরেগু দাসের সন্তোষ ॥ জীবের উদ্ধীব কার্ধা সুসাঁধ্য কি নয় ॥ 
রাধা কন প্রাণনাথ জীবের হুর্গতি। কটাঁক্ষে কবিতে পাব, বন্ধ গ বিনাশ । 
ররিয়া আমার প্রাণ কাদিছে সম্প্রতি ॥ | তথাপি জীবের কেন দৃঢ় মোহ পাঁশ। 
তুমি প্রভু হবধীকেশ জগতের শ্বামী। | তোমার ঈঙ্গিতে জীব হয় শুদ্ধমনা | 

মজল নিধান তুমি সর্ব হিতকাঁমী। অক্লেশে ত্যজিতে পারে মলিন বাসনা ॥ 


বৈশীথ, ১৩৩৩ ] 





কফ-কথা 


১৯৪ 





পাঁপ-তারাক্রান্ত জীব কাদে নিশিদিন। | ইচ্ছামান্র কুবাসন! করিয়! উচ্ছেদ । 


দেখিয়া দেখনা কেন থাঁক উদ্দীসীন ॥ 
জীবেব নিস্তাঁব পথ করিতে সুুম | 
দয়াময নাম ধবি? হয়ো! না নিশ্মম ॥ 
ইচ্ছা! মাত্র যদি দ্রীবে উদ্ধাবিতে পার । 
তবে কেন কাদে ভাবা না পাথ নিস্তার ॥ 
কৃষ্ণ ক'ন অগ্নি প্রিদে কি কাব বভস্ত। 
বুঝিলে আমার দোষ না ধি,ব অবশ্থ | 
ভোগ স্বথে মন্ত জা নাঠি শুনে যুক্তি । 
কেমনে হইবে বল তাহাদের মুক্তি ॥ 
পাবা পুত্র ধন মান সকলেই ঢাগ। 

ধত পার তত চাষ কি বিষম দায় | 
ভোগেব বাসন কারো নাহি মিটে কতু। 
তোগ লাগিসবে মোরে কহে প্রভু প্রভু ॥ 
পূরয়ে কামন! যদি কবে সাধুবাদ । 
অন্তথা, বিধানে মোব দেখায় প্রমাদ | 
ভক্তিযোগে দোরে চিন্তি" যদি কবে ভোগ 
তবে ফুমে বায় ঘুচে যত তখনো" 
(বধিমতে কি চেষ্টা, জ্ঞান পিতে সাপে। 
বুঝেও বঝেশা কেহ রাত চর শখ 
বিস্থয়ে? অনিত্যতা প্রতি থপ ॥1 
বুঝইঠে করি থঃ ধবি' সহুপায় ॥ 
তথাপি বুঝে না কেহ মন্ত খাসা থেোপ্ে। 
কেমনে করিব সাঁধু শঠ কিন্বা চোবে 
রাধ| কন প্রাণনাথ এই বা কেমন। 

“ঠ চোর কোথা রয় পেলে ক্পাকণ ॥ 
মুকেবে করিতে বাগ যদি তুমি পার। 
হৃষ্টেবে কবিতে সাধু কিবা তব হব । 


জীবের ঘুচাতে পার. হঃখ আর খেদ । 
জীব'তে! তোমার হাঁতে পুত্তলিকা সম। 
জীবে দোষ কেন দাও হইয়ে নির্মম | 
কৃষ্ণ ক'ন ইচ্ছা রুচি জীবের স্বত্্। 
ইচ্ছামত ফল দেয় মোর উগী হন্্ | 

যে যাহা পাইতে চায় ক্রমে তাহা পায়। 
জীব সাথে সদা মুই চলি পায় পাঁয়। 
ধী ইচ্ছা কভু জীৰ নাহি ভাবে মনে। 
বকীয়স্থাতঙ্রা রঙ্গা করে প্রাণ পণে ॥ 
যেজন আপন ইচ্ছা! করে বলিদান। 
মোর মনে একীভূত করে মনঃ প্রাণ ॥ 
তাহারে নিজস্ব মুই করিয়া সর্ব! । 
যতনে ঘুচাই তার যত ভব ব্যথা। 

“অহং* জ্ঞান জীব হাদে বড় অস্তরায়। 
“অভং” থাকিতে জীব মোরে নাহি পায় ॥ 
“অহং” পুষ্প মোর পদে দিয়ে পুপাঞ্জণি। 
অ।ণন্দে ভাঁসগে জীব “বি, হরি,” বলি ॥ 
রাধা কন প্রাণনাথ "অহ"? কেড়ে নাও । 
"অহ কাডিরা জীবের বন্ধন গুচ1৭। 

তথ বান প্রিয় তাঠে পালা নাঠি »লে। 
কালে সবে মৃক্ত হবে মোর ম্থকৌশলে ॥ 
হঃখে আালা যত দেখ দুদিনের তরে। 
কোথায় তাহার ছুথ যেবা যোরে শবে ॥ 
“হরে কৃষ্ণ হরে রাম” যেব! সদা গায়। 
এড়াবে ভবের জাল! মত্য মোরে পায় ॥ 
এত শুনি" রাধারাণী ক'ন *্হরি হরি*। 
“রাধা-কষ” জপ জীব মোছ পরিচরি ॥ 


বৈষ্ব-ব্রত-তালিক৷ 


নেস্ণাখ। 
প্ীপ্রীরামনবমী ব্রত। ই বুধবার । 
একাদী। দমনকাক্ষোপশ উৎসব ১১ই শনিবার। 
শ্শ্রীবলদেবের রাসযান্ধ। ৷ ১৬ই মঙ্গলবার । 
একাদশী | ২৫এ এনিবার। 
অক্ষয় তৃতীয়া । শ্রশ্রীকুষ্েেব চন্দনযীত্রা | ৩১এ শুক্রবার । 
জ্োন্ঠ। 
জহ্ৃ,-সপ্তমী। ৪1 মর্গলবা 11 
একাদশী । ৯ ববিবাঁর। 
শীঞ্রানৃসিংহ চতুদ্দশ। ব্রঠ। '১২ই বুধবাঁৰ। 
শ্রীতীকষ্ণের পুষ্পদোলযাত্রা। ১৩ই বুহস্পতিবাৰ | 
একাদশী । ২৩এ ববিবারু। 
আবাম্বাভ। 
একাদশী । ৭ই মঙ্গলবার । 
শভ্রীজগন্নাথাদবেব স্গানযাত্রা | ১০ই শুক্রবাব। 
একাদশী । ২১এ মঙ্গলবার । 
শরীশ্রীজগগ্লাথদেবেব বথণ|এা। ২৬এ ববিবার। 
শ্রাবপ। 
শ্রক্লীজগ্ন।থদেবেব পুশ বা | ৩ব। নঙ্গলবাব। 
একাদশা। প্রদোে শ্রী্ীহখিব শয়ন । চাতুম্মান্ত ব্রতারস্ত । «ই বুধবার । 
একাদশী । ১৯এ বুধবঃক্। 
জ্ঞীজ। 
ভীশ্রীরফের ঝুপনযাত্রীবন্ত । ২বা বুহম্পতিবার। 
একাদশী । প্রীশ্রীকষের পবিভ্রাবোপথ । ওর! শুক্রবাব ! 
শ্ীত্রীকষেের ঝুঁলনযাত্রা সমাপন । শ্রীশ্রীবলদেবেব জন্মযাত্র! | ৬ই সোমবাব। 
জীজীজন্মাষ্ মী বুত। ১৩ই সোমবার । 
একাদশী ৷ ১৬ই বুহস্পতিব।ব। 


ভীঞ্রীধাঈমী এ৩। ২৯এ খুখবাু। 


বশাখ *৩৩৩ | বৈষব বত-ভালিকা ১৯৭ 





আবাশ্বির্ম। 

একাদশী । মধ্যা্ছে ই্রশ্্রবামন দেবের অঞ্চল । 

১লা শনিবার । 
সন্ধ্যা শশ্রীভরির পাশ্বপবিবর্তীন | 
একাদশী | ৯৫ই শনিবাব। 
আনু মচন্ত্রের বিজযোৎসব । ই৯এ *নিবার। 
একাদশী । ৩*এ রবিবার। 

গর্ত আচ । 
শ্রী্রীরুষ্ের শরৎ রাসযাতা | ৩বা! খুধবাব। 
একাদশী । ১৫ই সোমবার 
অন্নবৃটি ও গৌবদ্ধনযা | ২০এ শনিবার । 
শোপাষ্টমী | ২৭এ শনিবার । 
একাদশী । অপরাহে শ্রীশ্রীহবিব উত্থান 
৩০এ মগল্বার। 
ঢাতুম্ম্ত ব্রত মমাপন। 
অঅঞ্রহান্াশ।। 
ভীঙ্রীকষেব বাসযাত্রা । ৩রা শুক্রবার । 
একাদশী । ১৫ই ব্ধবার। 
একাদশী | ২৯এ বুধবায়। 
পৌহ্ব। 
একা দশা। ১৫হ বুহম্গতিবার 
একাদশী । ৩০এ শুক্রবার। 
ক্যা । 

শুীকৃষের পুষ্য(তিষেক হত্রা । শর! সোমবার । 
একাদশী । ১৫ই শনিবার । 
বমন্তু পকমী, শী ই কুষণচ্চিন। ২৩এ রবিবার । 
মাকনী সপ্তমী, গজআদ্বৈত প্রহুব আবিভীৰ উষ্সব । ২৫এ মঙ্গলবার । 


১তমী এক দিশা «এ এনিবার। 


১৯৮ ভক্তি [২৪শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা 





ফণক্ত্রন্ন। 
শ্ী্টীনিত্যানন্দ প্রভৃূৰ আবির্ভাব উৎমব। ২রা! সোমবার । 
একাদশী । ১৬ই মোমব।র। 
শ্রী্রীশিববাত্রি ব্রত | . ১৮ই বুধবার । 
একাদশী ও আমর্দকী, ব্র5। ৩০এ সৌমবার। 
েজ্র। 
শীত্্রীগৌর পুণিম। শ্রীশ্রীমন্তহাগ্রভূর আবিভাব উৎমব। । _ 
৪ঠ] শুব্রবব। 
শ্রীকৃষ্ণের দে(লযাত্র । । 
৪৪২ ঢভন্যাব্দ আলি । 
একাদশী । ১৫ই মঙ্গলবাব। 
জীতলীরামনবমী ব্রত । ২৭এ রবিবাঁর। 
একাদশী । ২৯এ মঙ্গলবার | 


ক শিশ্পীীশ্িশীশীটিশিশি ০ শপ. পপ, পপ সপ অপ পপ তা পপ আপস ্ 


মন্তব্য £--বিষুমস্ত্রে পীরক্ষিতা ঘতিধশ্বপবাঁধণ। (বিধবা) ছিজপত্বীগণেরও এই নিয়মে 
উপবাস হইবে। কিছু জিজ্ঞান্ত থাকিলে সীর্ধভৌম পণ্ডিত শ্ীযুক্ত গো্বামী মধুক্দন 
লালঞ্জি (শ্রীধাম বৃন্দাবন) পঙ্ডত শ্রীযুক্ত রসিকুমোহন বিস্ভাভূষণ, প্রতুপাদ 
শ্রীযুক্ত সহযানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ব এবং প্রভৃপাদ গ্রযুক্ত প্রাণগোপাঁল গোস্বামী 
তীগবতরত্ব (শ্ীধাম নবদ্বীপ ) মহা শয়গণকে পত্র লিখিবেন। 
আচারধ্যগণেব অভিমতাকুসারে 
আবাণ।বজর ঞঙ্।ণী- 
সমপাদেক্চ 
কলিকাতা, ১৬১ নং হাবিসন বোঁড। জাঁশনন পন্য মণ্ডল । 





বিশ্বরূপের পত্র 


বিশ্বক্পের সঙ্গীত প্রকাশ কিছুদিন তক্তিতে বন্ধ থাকায় অনেকেই কাঁরণ 
জানিতে চাহিয়াছেন। আমরাও বিশ্ব্ীপের নিকট নৃতন সঙ্গীত প্রার্থনা কবিয়। 
পত্র দিয়াছিলাম, ৩াঁহাতে তিনি যে উত্তর পাঠাহমুছেন ভক্তির শাঠকগণের 


বৈশীথ ১৩৩৩ 7 চয়ুন ১৯৯ 





অবগতির জন্য তাহ! নিয়ে মুদ্রিত করিক্জ। দিলাম। পুনরায় তাহাকে পঞ্র 
দেওয়া হইল। যপি নৃঙন সঙ্গীত না৷ পাই, তাহা হইলে পূর্বপ্রীপ্ত, যে সকল 
সঙ্গীত প্রকাশ হয নাই, এবং যাঁহা' আমার্দের নিকট আছে, তাহাই আগামী 
সংখ্যহইতে ২১টি করিয়া প্রকাশ আরপ্ত করিব। (ভঃ সঃ) 


পতিম্িত পতজ্জেক্স উগ্তল” 
ভাগ্য শবণং 
নাননীয়-- 
শ্রীশ্ীতক্তি পত্রিকাব সম্পাদিক মহ!শয সমীপেযু- 
চাদ বিনা পুশিম|য় বহিল আধা, 
নিবে গেল গ্রবতারা, ন! উঠিবে আর । 
ব্দি ৰা প্রভাত হয় বিঘার্দেন কোলে, 
শা ন/তিবে পিকবব কুছ বলবোলে। 
না এটিবে থুল্ » যদি 'সাঁমে খতবাজ, 
তপু বাু পোড।ইবে প্ররূতিয সাজ । 
লাগিবে প্রহণ যাবে বাছু দূধে রবি। 
বিদার এ “বি---7” * কলঙ্কিত কবি ॥ 
লিং 
বিশ্বরূপ-- 
পাবন। 


পপ” পি... ++. -প 





বিশ বশ্বরূপ 


চয়ন 
(শ্রীযুক্ত অগল্যধন রায় ভট্ট স-গৃহীত ) 
শ্ীল্বাঞন নন্দী 1 স্ুগ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অনৃতপাল বনু মহ1শয় একটা 


প্রবন্ধে লিখিক্লাছেন »_পপৃ্থিবীর মানচিত্রে নবহীপের শ্তায় স্থান আর কোথায় 
আছে! বিলাতী চশমা! চোকে বাঙ্গালী আমরা আজ দুরে_ দুরান্তরে দৃষ্টি 


২০০ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা 





আস ডিযজস্ডি [রোল তত 


শক্তির প্রয়োগ করিয়া রোমের ঞাপের প্রাসাঁদস্থ উচ্চ চু$া দেখি, সভ্যতা 
সথৃতিকাঁগারে বসিয়া দেই রোমের ব্যাখ্যাকার, গ্রীসে পাতিভা, ইটালীব শিল্প, 
ভিনিসের এই্বর্য বল্সনায় আত্মহার। হই। খুমব পুবারত্ অধ্যয়ন করিম ফ্লিশর 
স্বরণে ধন্য হই, জেরুজিলাম, মক্কা, মদ্দিনার বন্দনা গাঁনও করিয়া গ্বাকি। 
পারস্যের আস্তে সভ্যতার হান্ত আমাদের ঘাব! উপেক্ষিত নয়। চীনও চিনি) 
জীত্রীবুদ্ধ দেবের লীলাভিমি মগধও কাহাঁকে কাহাকে নুগ্ধ কবে, কিন্ত জন 
কয়েক বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ভিন্ন নবীপ আব কার প্রাণ আকুষ্ট করে 

হায় নব্দ্বীপ। তুমি যে, মাটীতে গডা, তুমি থে কুটারেব পাঁভা, তোমার 
সাড়া কি এই ইংরীজী পড় প্রাণে পশিতে পারে? 

থাক নবদবীপ। চুপ ক'রে থাক, তুমি চিব-শান্ত, শান্ত হ'ছেই ধাক। 
আপনাব মনে মনে রেখ-তোমাব ঝুক একদিন বাজার সিণ্হানন পাতা ছিল। 
তুমি স্করঙিত্েব তীর, কৰিছে তীথ, কার্ভান্ব তীর্থ, নববূপধাঁবী ভগবানের 
ঈট্ স্পর্শে ভোমাষ প্রচোক ধুর্ধীকণ। গবিত, আধ আদব পশ্চিম বন 
ক্ষাটিযা শীবুন্দাবনকে সে|নাঁৰ টোপব পরাইধীছিলে তুসি । 

ঈশ্বব প্রেমেব অন্থুবাঁগ রসে নব-নারীকে হৃদয়কে চিব সঞ্ীবিত কখিতে 
ভগৰান্‌ শ্রীশ্রীচতগ্তদের এই নবদ্বীপেই নিমাই নামে ভৃমিষ্ট হয়েন। সেই বসের 
সঞ্চাবেই বঙ্গের কথিত শক্তি পূর্ণ প্রন্তুটিত হছ%া উঠিল, বধ ক মধু হইতে 
মধুরতব কীর্তন গীতে মানব মন মাতৌদাবা! কবিষ়। তুলিল , উন্মাদ নর্তন বৈষবেব 
বান্ুতে কাজী বিজগ্মী বল আনিল। শ্রীশ্রমন্মহা প্রভুর কুপাঁধ জাঁতিভেদেব বেনী 
বন্ধন খণ্ডন করিধ! হিন্দু মুশল্লমাঁনকে, মুসলমান হিন্দুকে, ব্রা্গণ চগ্ডালকে 
আলিঙ্গন করেন ।” 

উল্ত প্রবন্ধে একস্থানে আছে ,--তাঁরতবর্ধ্যের উতিহাঁসিক যুগে নবদ্বীপেব 
স্তঘ পণ্ডিত আর কৌথীয় জন্মগ্রহণ কয্িঘাছিলেন? পুথি লিখিতে বাধাপ্রাপ্ত 
হইয! ভীমদ বথুনাথ শিরোমণি মিথিলার গুপ্ত ধন সমগ্র গ্ত|য় শান্ট। কথন 
করিয়া নিজ বাস্ত্তে প্রত্যাবরভন করেন । নব্য-্যয়ের স্যঠি এই নবদ্ধীপেই (৮ « 








এর. 


* আমরা জানি, এই মহাগৌরবের অধিকারী শ্রীল বাস্থর্গেব সার্বভৌম 
রদুনাথ ইইারই শিষ্য ছিলেন, এবং ইই| বই কৃপায় অদ্থিতীয় নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন। 
আবার এই রঘুনীথেব প্রাণের গভীব ছঃখ নাশ করিবার জন্তই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ 
হরি স্বরচিত অন্তত স্ায়েব গ্রন্থখানি গঙ্গাতে ভ।সাইয়া দিয়! ছিলেন । (ভঃ সঃ) 


ক 











পু স্পসপ 


২৪শ বর্ষ জ্যৈ্ঠ মাস 
এপস |] অভি 1 ৮৯২ 








“ভক্তির্ভগবতঃ সেবা তক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী | 
ভর্তিরানন্দরূপা ঢ ভক্তি্ডস্তশ্য জীবনম্‌ ॥৮ 


অগ্ঠাপিও সেই লীল! করে গোরারায়। 
( শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার রায়, বিষ্যাবিনোদ লিখিত ) 


আজে। তেম্নি ক'রে গৌর মাচে। 
দোনার মূরতি জাগায়ে ম্রতি 
ভকতনয়ন কাছে। 
তেম্নি কারে বাজে কবতাল খোল, 
ঘন ঘন হয় হরি হরি বোল 
নাচিয়ে নাচিয়ে, কী্ছিয়ে কাদিয়ে, 
ভকত করুণ! ঘাঁচে ॥ 
অট্ধত নাচিছে মাদল বাজায়ে 
নিতাই নাঁচিছে পাষণ্ড দবলিয়ে 
নাচে হরিদ।স, কত না উল্লাস, 
নামেতে কি এধু আছে ॥ 
বিষয়-নালনা চরণে দলিয়া 
যাঁবে না কি ভাই শ্রাহরি বলিয়া 
শ্রীবাস অঙ্গনে, গৌর দরশনে, 
ামিনী'ও যাবে পাছে। 


শারদ 


শ্রীশ্বীঅমিয় নিতাই চরিত 
( ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বশ্মা লিখিত ) 


ৰা ৬) | 


( নিত্যানন্দেৰ গৃহত্যাগ ) 


দনিত্যানন্দমহং বলে প্রেঘাননস্বল্পপকং | 
চৈতন্াগ্রজরূপেন পবিজ্ কৃতভিবন্থ্‌ ।” 


« ইহার পর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। নিত।ই, বলবামেৰ অবতার, জীব 
উদ্ধারেক্স নিমিত্ত আসিয়াছেন, তাঁই তাঁহার দেহে বলবাঁষের আবির্ভাব হইয়।- 
ছিল। এখন তাহার ছে।ট ভাই যিনি শ্রীবাধাৰ প্রেমের খণ শোধিবার জন্ 
শ্রীমতীর অঙ্গবান্তি রা স্বীয় কৃষ্ণাঞ্গ আবুত করিয়া সুবর্ণচম্পক-নিন্দিত কান্তি 
ধারণ করিয়। নিমাই নামে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তীহার সহিত ক্রমশঃ 
মিলিত হইতে হইবে । নিতাইর উদ্দেশ্য সিদ্ধিব নিমিত্ত-_পিতামাতীব স্পেহড়োর 
ছিন্ন করিবার সহাঁয়করূপে এক অপূর্ব-দশন স্ুন্্র মৃবতি সন্ন্যাসী আসিয় তাহার 
পিতৃগৃহে অতিথি হইলেন। 

সন্ন্যাসী যেমন দেখিতে সুন্দর তেমনি পরম পণ্ডিত, আবার তেমনি বিষুটডক্ত। 
হাড়াই পণ্ডিত প্রম যত্তে অতিথিকে গৃহে অভ্যর্থনা করি লইলেন। নিতাইচাদ 
এই প্রিয়-দর্শন সন্রযাসীকে দেখিয়া বড়ই পুলকিত' হইযাছেন। তিনি দৌড়াইয়। 
আসিয়! সন্ন্যাসীকে প্রণাম কবিলেন। সন্র্যাীও এই অপূর্বব সুষ্ধি সুকুমার 
বালককে দেখিয়! মুগ্ধ হইলেন এবং পবম স্নেহে বক্ষে ধবিব। তঁহিকে আলিঙ্গন 
করিলেন। 

সন্ন্যাসী সে রাত্রে হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান কবিলেন। সন্াসী ও 
গৃহ-স্বামী উভয়ের মধ্যে আননের অৰধি নাই। কৃষ্ণ-কথা পরমানন্দে সে 
রাত্রি অতিবাহিত হইল। হায়! সরল চিত্ত ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিল না যে, এই 
রজনী প্রভাতের হিত তাহার সমস্ত পাখিব সুখের অবসান হইবে। 

গ্রাতে বিদায়কালে সম্নযাসী এক অপূর্ব প্রার্থনা করিষ্গ] বলিলেন। সঙ্নযাসী 
বলিলেন, "পণ্ডিত, আমার একটি ভিক্ষা আছে ।” 


জ্ঠ, ১৩৩৩] ভীতীঅমিয় নিতাই চরিত ২৩ 


তখন হাঁড়াই পণ্ডিতের মনে পড়িল, নিতানন্দের সেই অপুর্ধ স্বপ্নের কথা, 
কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে হৃদয় তাহার ছুরু ছক করিয়া কাপিয়া উঠিল। ব্রাঙ্ধধ 
তয় ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন” “আজি! করুন, আপনার আকাজ্ঞা অপূর্ণ খাঁকিবে 
না।* হায়! অভিথি-সেবা পরায়ণ সোনার ভারতের সে জুবণযুগ কোন্‌ অতীতের 
জ্রোড়ে চিরতরে বিলীন হইয়াছে । 
সনত্যাসী বলিলেন, "আমি তীর্থ পর্যটনে চলিমাছি, একটি সঙ্গীর আবন্ঠক, 

তোমার জোয্ঠ পুত্রকে কতকদিনের জন্ত আঁমার সঙ্গে দাও। আমি তাহাকে 
প্রাণাধিক জ্ঞান করিব, সযত্জে বাখিব এবং তিনিও আমার সহিত তীর্থ করিবেন ।* 

'ভ্যাসী বনে এক ভিক্ষা আছয়ে আমার। 

নিত্যানন্দ পিতা বলে যে ইচ্ছা তোমার ॥ 

্যসী বলে কবিবাঁবে তীর্ঘ পর্যাটন। 

সংহতি আমাক তাল নাহিক ব্রাহ্মণ !! 

এই যে সরল োষ্ট ননন তোমার । 

কতদিন লাণি দেহ সংহতি আমার ॥ 

প্রাণ-অতিবিক্ত আমি দেখিষ উহানে ) 

সর্ধবতীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে ॥ 

শুনিয়া ্াসীব বাঁকা শ্ত্ধ বিপ্রবর 

মনে মনে চিন্তে বড হইয়! কাতর ॥ 

প্রাণভিক্ষা কনিলেন আমাৰ সন্ন্যাসী | 

না! দিলে 9 “্পর্ধনাশ 2৪” হেন বালি ॥ 

ভিক্ষুকেবে পুরে বা পুণ্য সকল । 

গ্রাণদান দিয়াছেন করিয়া! মঙ্গল ।৮$ 

রামচজ্ পুপ্জ দশরথের জীবন । 

পূর্বে বিশ্বামিত্র তাঁনে কবিলা যাচন। 

যগ্পিহ রাম বিনে রাজ পাহি জীবে। 

তথাপি দিলেন--এই পুরাণেতে কহে । 

সেই ত বৃত্তান্ত আঙ্জি হইল আমারে । 

এ ধর্সন্টে কু! রক্ষা কর মোরে 














* কর্ণবৃষকেতু সংবাদে বাগ প্ হরির নিকট কর্ণের শ্বহস্তে পুত্রের 
প্রাণ বিনাশে প্রতিক্রত হওনের স"বা্দি সকলে জ্ঞাত আছেন। [লেখক ] 


২১৪ তক্তি "ছু [ ২৪শ বর্ষ ১ম সংখা 


এই নিঙ্গারুণ বাক্য শুনিয়া ছাঁড়াই পণ্ডিতের হৃদয়ে যে কি ভাবের উদয় 
হইয়াছিল তাহ! কি আর বর্ণনা করিয়া জানাইবার ! হাড়াই ভাবিতেছেন, যে 
গ্রাণাধিক পুক্রকে নয়নের অন্তরালে রাখিলে জীবন খ্বীরণ করা অসম্তুব হুইয়! 
উঠে সেই নয়নাননাশ্বরূপ পুত্রর্ত্ূকে কির়ূপে অজ্ঞাত কুলশীল সন্াসীর হস্তে 
সমর্পণ করিয়া! দিবেন। আবার ভাঁবিতেছেন, পত্রী পন্মাবভীর৪ ত সম্মতি লওয়া 
ঈ্রকার! আমি না হয়, সঙ্গ্যাসী বাছাকে লইয়া যে পথে গমন করিবে তাহাদের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া! সেই পথের পথিক হইব। 

পণ্ডিত পত্ীর নিকট গমন করিয়া বড়ই কাঁতরভাবে সমস্ত কথ! তাহাকে 
বলিলেন। পতিগতগ্রাণা মাধ্বি প্রথমতঃ পতির এই অস্ুত বাক্যের মর্দ গ্রহণে 
অসমর্থ হইয়া নির্বোধের স্ায় শৃন্তাষ্টে চাহিদা রহিলেন। 

ক্রমশঃ স্বামীর বাক্যের অর্থ তাভার হৃদযঙ্গম হইল। তখন নিদারুণ যাঁতনায় 
অশ্রু প্রবাহিত হইয়| তাহার উয় গগ্ডদেশ প্লাবিত হইতে লাগিল। তখন দেবী 
অশ্রু গদগদ কে পাতিত্রত্য ধর্খে ভ্রিলৌক মোহিত করিয। বজিলেন,_ 


“যে তোমার ইচ্ছ। প্রভু ! মেই মৌব কথা ।” 
এই কথা! শুনিয়া, 
“আইলা সন্র্যাসী স্থানে নিত্যাঁনন্দ পিতা । 
স্াসীরে দিলেক্ষপুত্র নৌয়াইয়া 'াঁথা |” 
কপাময় পাঠক । একবার চিন্তা করিম! দেখুন, বাঁহারা এক কথায় ধর্ষের 
মধ্যাদা রক্ষা করাঁর জন্য সন্ন্যাসীকে পবম ন্সেহের ধন পুত্ররত্বকে চিরতরে ভিক্ষা 
দিতে পারেন, তাহারা কি জাতীয় জীব । 
আজম্ম ন্নেহপাঁলিত নিতাই আমাঁব জননীর স্সেহের কোল শ্ন্য করিয়া 
পিতামাতার বাক্যে মুহূর্তমধ্যে দণ্ড কমগুলুধারী সন্গ্যাসীব সঙ্গী হইলেন। 
সন্ন্যাসী তীহার কামনার ধন প্রাপ্ত হইয়া চকিতে মুকুন৷ * পণ্ডিতের গৃহ ত্যাগ 
& করিয়! চলিয়। গেলেন। 
শ্ীগৌরাঞগ নবনধীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তীহাব লীলার পুষ্টিকলে আজ 
নিতাই আমাদের সন্ন্যাসী-সঙ্গ-ছলে পিতামাতার স্ত্রেহডোন্স ছিন্ন করিয়। জগদ্বাসীর 
অবাধ ও অসীম স্সেহের মধ্যে বিচরণ কবিতে চলিলেন। জীব-উদ্ধীর নিমিত্ত কৃপায় 
ধাহাদের অবতাঁব গ্রহণ, তাঁহাদের মহিমারাশি আর কি বর্ণনা করিতে পারি? 








শা শা লস পপ সা 


«* যুকুন্দ ছাড়াই পর্জিতেরই নামাস্তর1 [লেখক ] 


জোন্ঠ, ৯৩৩৩ ] শ্রীীআময় নিতাই চারত ২১৫ 


এদিকে নিতাইচাদকে হারাইয়। একচক্রর সমস্ত সৌন্দর্য্য নই হইয়া গিয়াছে। 
আর গুকুন্দ 9 পল্মাবতী; তাহাদের বিষয় আর কি বণনা করিব, প্রীপাঁধিক পুত্র 
নয়নের অন্তরাল হ ইলে_ 





“মুচ্ছিত হই! হাঁড়াই পড়িল ভ্মিতলে ।” 
«প্রাণহীন প্রায় ভূমে পড়ে পল্মাবতী । 
হৈল এ দৌহার দশা কছি কি শকতি ॥” (তঃ রঃ) 


পল্মাবতী নিদারুণ পুব্রশৌকে পাঁগলিনী প্রায় হইলেন। আহার নাই, নিদ্রা 
নাই, তাহাদের শোঁকে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিগণও বিগলিত চিত্ত হইল। তাঁহাদের 
এই মহা বিরছের চিত্র তক্তি-রত্বাকর গ্রঞ্থে হন্দরক্ষপে বর্ণিত হইয়াছে। ' 

নিতানন্দ সন্্যাসীব সহিত গৃহত্যাগ করিয়া চলি গিয়াছেন, দাবানঙের ভ্তায় 
একথা! চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সঙ্গী বালকগণ এই সংবাদ পাইয়া 
হাহাকার করিয়া ছুটিয়া আদিল। কাঁদিতে কীাদিতে বলিতে লাগিল, হায়! 
কোথায় গেলে ভাই নিতাই । তোমাকে ন! দেখিয়। আমবা কিন্পপে বাচিব। 

কেহ কেহ নিত্যানন্দের শোকে একপ অধৈর্য হইয়। পড়িল যে, তাহার অন্বে- 
ষণে তীর্থপর্ধাটণে চলিয়া গেল। 

নিতাইর একটি ছোট ভাই ছিল, সে কীর্ষিতে কাদিতে বলিতে লাগিল, হায়! 
নিটর সম্নযাপী, তুমি কেন আমাকে লইণ গেলে না। দাদার শোকে ঘে কেছই 
বাচিবে না। এ করুণ দৃশ্তে কেহই অক্র সন্বরণ কবি'ত পারিল না। 

দেবী পদ্মাবতী ও ভাডাই পণ্ডিত পুত্রশোকে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। 
তাহাদের কাছে কেহই যাইতে পাবিত না। ঘযাইলে এক্সপ শোকের দৃগ্ঠ নয়নে 
পড়িত যে, লোকে তাহা সহ করিতে পাবিত না। এইক্পে তিনমাল অভাত হয়| 
গেল। এই ভিনমাসে তীহারা একজপ অন্নজপ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলেই 
হয়। % 

একদিন একব্যক্তি নিত্যান ভবনে গমন করিয়া গুনিলেদ, ছাড়াই পণ্ডিত 
বলিতেছেন, প্বাপ! এস এস কোলে এস, অনেকক্ষণ তোমায় দেখি নাই। 
একবার কোলে এস, ছ'জনে নান করে আসি 1” বশ্বত, নিকটে কেহই ছিল না, 
পণ্ডিত আপন মনে প্রলাপ বকিতেছিলেন। টু 

কখন বা বলিতেছেন, “বাপ, গুভে যাও তোমার জননী ঢাকিতেছেন, অহ 
প্রস্তুত আহার কর গিয়ে ।” 


২০৬ ভক্তি [২৪শ বর্ষ ১ম সংখা 





গ্র/মে রাষ্ হইল, ছাড়াই পণ্ডিত পাগল হইয়াছেন! ভা ব্যক্তিগণ সাত্বন! 
দিতে আসিয়া! বুঝিলেন যে পণ্ডিত পাঁগল হইয়া যাঁন নাই বটে, তবে পুত্রশৌকে 
এক্পপ বিহ্বন হইয়াছেন যে, তাঁহার“কিছুমাত্র জ্ঞান নাই বলিলেও চলে, তিনি ভব্য 
লোকের সহিত কথা বলিতে বলিতে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন_-বাপ । চল হাটে 
যাই, তথায় তোমার যাহা ইচ্ছ। চাঁহিবে তাহাই কিনিয়া দিব। উপস্থিত ব্যক্কি- 
গণের স দৃশ্তে নয়নে অশ্রধারা দেখা দিল। 4 

একদিন এইক্সপ বিহ্বল অবস্থায় পদ্মাবতীকে ডাকিয়া! বলিতেছেন, “ওগো শী 
এস, তোমার অঞ্চলের ধন ফিরে এসেছে দয়ার সাগর সন্্যাস' ঠাকুর রুপা 
করিয়! আমাদের নিতাইচাদকে ঘরে পাঁঠাইয়। দিয়াছেন।” স্বামীর চীৎকারে, 
দেবী দৌড়িরা আদিলেন, কিন্তু কই, নিতাই ত আসে নাই, দ্বিগুণ শেকে 
তিনি মৃদ্ছিত হইয়া পড়িয়া* গেলেন। 

লোকে আর এ দৃপ্ত দেখিতে পারে না, অনেকে গ্রাম ছাড়িযাঁ চলিয়া 
গেল। কেহ বা সন্্যাসীর অন্বেষণে বাহিব হইল । মনেব ভাব, সন্ন্যাসী খদি 
তাহার পুক্রটীকে লইয়া দিত্যানন্দকে ফিরাঁইয| দেয়। 

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ভাবিতেছেন, মন্ন্যাসীর আগমন, নিত্য।নন্দে গৃহ তাগের 
একট! ছল মাত্র। তিনি মহীপুরুষ ছিলেন, আমরা দে বধ পাইয়া! চিনিতে 
পরি নাই। তাহার শুত জন্ম বুহূর্ত হইতে গ্রামের যে সমস্ত অমঙ্গল চলিয়! 
গিয়াছিল। 

কেহ বলিল, সত্য তাই বালকেব ক্রীড়াও যেকি এক অপুব্ব দর্শনীয় 
বিষয় ছিল, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ! 

এইক্সপ ছুঃসহ বিরহে মকলেই কাতর, ক্রমে হাঁডাই ও পল্লাবতীর দিন 
কুরাইয়। আসিল। তীহাযা সমস্ত শৌঁকেব হাঁত হইতে যুক্ত হইলেন । 

দয়াল নিতাই জগতের হিতার্থে পিতা মাতাঁকে ত্যাগ কবির গিষ! ছিলেন। 
যুগে যুগে এ দৃশ্তের অভিনয় বনুবার হইয়াছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য 
দ্বিবে। রাম অবতারে, দশবথ ও কৌশল্যার, পুত্র বিরহে মন্রভেদৌ আর্তনাদ 
কি ভুপিবার! বাপরে, মথুর।য় ও বুন্দাবনে শ্রীকষের পিতা মাতাগণের শুরুফের 
বিরহের মহান্‌ চিত্র যে প্রতিনিয়ত আমাদেব প্রাণে জাগিতেছে। তাহার 
পর গৌর অবতারে, পুত্র বিরহ-কাতর। বৃদ্ধাগণের হাহাকার রবে গৌরভক্ক- 
গণের কোমল হৃদয় যে আজিও বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । তাই বলিতে- 
ছিলাম এই যে চিরন্তনী রীতি, এই যে সনাতন প্রথা, একচক্রাম কি তাহার 


জৈ৮, ১৩৩৩ ] উপবাস ও স্বাস্থ্য ২৪৭ 


ব্যতিক্রম হইতে পারে? একদিকে পুত্রের বিরহ অগ্নিতে জনক জননী ভম্মীভূত 
হইলেন, অপর দিকে জগতের হিতার্ঘে নিত্যানন্দ পথের ভিখারী হইয়াছেন, 
ইদানীস্তন স্বার্থপরতাঁর যুগে ইহ! এক অপূর্ব দৃ্ত। 
ক্রমে একচক্রার সমস্ত মঙ্গল চি€ যেন লুপ্ত হইয়! যাইতে লাগিল । সমস্ত 

অমঙ্গল চিহ্ন দেখা দিল। নানা রোগ আসিয়া গরমে আধিপত্য বিস্তার করিল, 
অনেকে গ্রাম ত্যাগ করিম! চলিয়া গেলেন একব! আমর! পূর্বেই বলিম়াছি। 
আবার কেহ কেহ নিত্যানন্দের আগমন প্রত্যাশা করিয়া গ্রাম মধোই বহিলেন। 
এইরূপ জনৈক প্রাচীন ব্যক্তির বাক) ভক্তি রত্বাকবে উদ্ধত আছে । যথা-_ 

“মুই বিপ্রাধম এই কথোজনে লৈয়া। 

আছি একচক্রায় পুরব দো এরিয়া ॥ 

মার উদ্বেগে ঘরে নারি স্থির হেতে। 

হইন্চু অথর্ব অতি, না পারি চলিতে ॥ 

মনে ছিল যদি বিধি বাখিল আমারে । 

অবঠ দিবেন সুখ কিছু দিন পরে ॥ 

জন্মভূমি সোঞরিয়া নিতাই আমার। 

একচক্রা আসিবে দেখিব পুনর্বার ॥ 

মোর ছুদ্দৈবেতে তিছো৷ নির্দয় হইল । 

হেন একচত্র। গ্রামে পুনঃ না আইল ॥ 

সঁ চি রস 
হইন্থু নিরাশ এবে আশা নাই আর ॥” 
এইরূপে নিত্যাননদ বিরহে একচক্রাঁর সমস্ত সৌনার্ধ্য লুর্ধ হইয়াছিল। সামাস্ 

ধাহ৷ অবশিষ্ট ছিল তাহা! মৌড়েশ্বর (বর্তমান মযবেশ্বর) নদের প্রবাহে 
নিঃশেধিত হইয়াছিল। ক্রমশ: 





উপবাস ও স্বাস্থা | 


চিকিৎমকগ্রণ আজকাল উপবাস করার উপকারিতা দিন দিন উপলঙ্ি 
করিতেছেন । স্বাস্থ্ালাভ করার জন্ত উপবাস করা একটা প্রধান উপাঁয়। 
আমাদিগের শরীরে নানা প্রকার বিষ উৎপন্ন হইয্া থাকে এবং আমাদিগের 
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রি স্াস্নরি 





বক্ত পরিষ্কার রাখিতে হইলে এই বিষ সকল দূর করা প্রয়েজন। আমার্দিগের 
শরীরগত বিষ দূর করার জন্য এবং পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে, ী সঞ্চিত 
বিষ সপ্পর্ণরূপে দূর করার এই উপবাস অপেক্ষা আর উত্তম উপায় নাই। 

কোঁন কোন ব্যক্তির পক্ষে হঠাঁৎ একসঙ্গে অধিক দিন উপবাস করা 
ঝষ্টকর, এমন কি বিপজ্জনক 9 হইতে পারে । কারণ উপবাঁস করিলে হুদ্যগ্ত্র এবং 
শরীরের অতিরিক্ত কার্ধয হয় এবং তাহাবা তাহা সহ করিতে সক্ষম হয় না। 
এইরূপ অবস্থাপরন লোক বর্দি উপবাঁস চাঁহে তবে তাহার পক্ষে দ্রেমে ক্রমে 
থাগ্ের মাত্রা এক পক্ষ ধরিয়া কমাইয়া আনা উচিত। তাহার পরে একেবারে 
উপবাস আরম হইতে পাবিবে। উপবাসের সময়ে অতিরিক্ত সকল প্রকার 
শারীরিক পরিশ্রম বদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু বিনা আয়াসে সাধারণ ছোট 
থাঁট কাঁধ্য সকল কর! ঘাইন্ডে পারিবে। উপবাঁ আস্ত করার পূর্বে শরীর 
হইতে যতটা সম্তব বিষাক্ত পদার্থ বাঁভিব করিয! দিবার জন্ত বিবেচক কোনও 
গ্রকীর পদীর্থ সেবন এবং তাঁহাঁব পৰে গ্রচুব পবিমাণে জন পাঁন কব! উচিত। 
কাবণ, জল দ্বার! শরীরের বিষ অনেক পরিমাণে দুব হম ও অবাবহার্য্য পদাথ 
সকল ধৌত হইয়া যায়। 

যদিও দুই দিন উপবাস কর! অতি সাখান্ত তথাঁপি অনেকে উহ! কষ্টকর 
ব্লিয। মনে করেন। কিন্তু সত্যই তীহা নহে । যাঁভীরা অধিক পবিমাঁণে আহার 
করিতে অভান্ত তাঁহাদের পাকন্থুলী শুন্ত হওয়ায় যেরূপ অসুবিধা বোধ হয়, 
তাহাতে তীহাবা বই্বোধ করিতে পাবেন: কিন্ত এই অবস্থা অধিকক্ষণ স্থাধী 
হয় নাঁ। ইহাঁর পরেই শবীব হাক্কা বোধ হয ৪ তৎসঙ্গে মস্তি পরিক্ষার 
হইয়া যায়। এই অবস্থায় হৃদযন্ত্রের কার্ধ্য কিছু বাঁডিয়। যায়, কিন্ত এই লক্ষণ 
অতিরিক্ত পরিশ্রম বন্ধ করিলেই কমিয়া যায়। 

উপবাস করার সময়ে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে গান্র মার্জন ও মর্দন করিলে 
শরীর হইতে বিষ বাহির হইয়া যাঁওয়াব সুবিধা বেশী হয়। কারণ এইকপ 
মার্জন ও মর্দনে গাত্র চামড়াব নীচে রক্ত প্রবাহ ঝরিয়! যায ও তাহাতে 
আলোক লাগিয়া রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়। অগ্ন্দিন উপবাস কবিয় পুনরায় 
সাধারণ থাগ্ক খাইতে আস্ত কবিলে কি প্রকাবে তাহা করিতে হইবে তাহা 
জানা অতি প্রয়োজন । ., উপবাঁদ ত্যাগ কবিয়া প্রথম খাগ্ধ কমলাস্ব রধ, মিশ্রীর 
জল। উপবাসাস্ত্ে ইহাই সর্বাপেক্ষা! অতি উত্তম খাদ্য। প্রাতঃকালে যদি 
উপবাস বন্ধ করা হয় তাহা হইলে কমলাঁব রস পান করার পরে আর কিছু 


জো, ১৩৩৩] উপবাস ও স্বাস্থা ২৯৯ 





সেবন কব! উচিত নছে। তৎপবে দ্বি-গ্রহরে এক মাস দ্ধ ও একটু মিশ্রী। ভিন্ন 
বেশী কিছু ধাওয়া উচিত নহ্ছে । এই অবস্যাষ চ| পাঁন করা ঠিক নহে। সন্ধ্যার 
লম? কাচ! শাকসক্জি সেবন করিতে হইবে, ইহা রক্ত পরিষ্কার করিতে অদ্ধিতীয়। 
এই সঙ্গে অনেক পরিমাণ জলপাই, তল মিশাইয়। লইয়! সেবন করা উচিত । 
& শাক-সক্জির সঙ্গে এক বা ছুই টুকরা করা খোসাঁদছ গম পিষিয়! বে আটা 
প্রস্তুত হইয়াছে তাহার কয়েকটা সেবন কব! যাইতে পারে । উপবাসকালে 
ক্ষুধা! হয় না কিন্তু উপবাসকারী সুস্থ শবীবেব প্রঞ্ুল্রত! উপভোগ করিতে পারিবে। 
উপবান করাব পরে যদি পুনবায় নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও অতিরিক্ত 
পরিমাণ খাঁদ্য সেবনে শগীর যগ্ব।দি আঁবজ্জনায় পূর্ণ করা হয়, তবে উপবাস 
করিয়া! কোনও লাভ নাই ।* ( সঞীবনী ) 








০ শশী শী সপ শি শীট পাশিশ লাশ সাজ উজ 


* আঘাঁদের শাসতাদিতে যে একাদশী, অযাবঙ্তা, পূণিম। প্রভৃতিতে উপবাসের 
বাবস্থা দেখা যায়, যদিও বুষ্টিমেয় শিক্ষাতিমানী শবীন যুবক সম্প্রদায় তা৮ গ্রা্ 
করেন না তথাপি তাহার যে কত উপকাঁবিতা তাহা বলা যাঁয় না। ধর্খ 
রক্ষা ত হয়ই সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যেবও উন্নতি হয়। আমরা আজকাল কি যে 
মোহে তি ত তাহা বলিতে পারি না। হম ত আজ কাঁল অনেকে একাদশী 
অমাবঠ। পুণিগ। প্রভৃতিতে উপবাপ করি কিন্ধসে লোক দেখান হয় মাত্র। 
প্রত্যহ ভাত খাইতাম একাদশী গ্রতৃতিতে অ!কথ পরিপূর্ণ কবিয়া রুটী বা 

লুচি থাইয়া অথব! অগ্তান্ত এমন গুনূপাক দব। ভে।জন করিলাম যে, একাদশীয 
পরদিন পর্যন্ত ক্ষুধার উদ্রক হইল না। শাস্ত্র ইচাঁকে উপবাস বলেন নাই 
এগাল কুকুবের মত কতকগুলি ভোঁজন করিলেই হইল না লঙ্গে সঙ্গে তা! 
দ্র) য।হাতে স্বাস্থ্য বক্ষ ও ধন্ম বক্ষা উভয় দিক বক্তায় থ|কে তাঁহ। কৰা কর্তুব্য। 
আমাদের কেমন একট! ভাব হইয়াছে প্রাচীন খধি বাকা মানিব না কিন্ত 
যদ্দি কোঁন সাহেব র। ননী কোন লোক কিছু বলেন ঠাহ! অবিচারে 
মানিব। তাই কোণ বমিক কবি বলিঘ্াছিলেন “পূর্বে আনব। কৃষ্-দ্বেপা়নের 
কথা নানিতাম এখন শ্বেভদ্বৈপয়নেব কথ|। আমাদের বেদবাকা |” যাঁভাই হউক 
ঘদ্দি এই ভাবে হাত ফেব হইয়া আলিয়া আমাদের পুর্ব আচার ব্যবঙ্জাব 
গুলি বজাঘ বাখিবার জন্য চেষ্টা হয সেও গন্দোব ভাল । (ভঃ সঃ) 


স্্্্। 


চয়ন 


বালা ভ্রেমানল্দ ভ্ভাক্সতভী ।-"ইংরাজি ১৯১৪ সাঁলেৰ ২৪এ 
জানুয়ায়ী শনিবার বেল! সাড়ে তিনটার সময় বাব! প্রেমানন্দ ভারতী মর্ত্য্দীলা 
সম্বরণ করেন। ইংবাজি ১৮৫১ খু্াকে তব জন্ম ভঘ, মৃত্যুক!লে ভীছাব ৫৭ 
বৎসর বয়ঃক্রম হইগাঁছিল | জীবনের শেষ ২৫ সব তিনি সন্ন্যালী । ১৯০২ খুষ্টাঝে 
তিনি প্রথম পাশ্চাত্য দেশে যান, হইবার ইং ৪ আমেরিকা হইয়া বিছু দিন 
তিনি প্যারীসে ছিলেন । আমেরিক] হইতে হিনি 7110৮91100৮ নায়ে 
এফ মাসিকপত্র বাঁঠিব করেন, এই কাঁগজেব এক সংখ্যা টলষ্য় রুশিয ভাষা 
অন্ব!দ কপিঘাছিলন। 31111019111 _2710 1010 91150*০ বাবা ভাবতীর 
সবিখ্যাত গ্রন্থ । 1২1066৩০70) ০০০৮ লামক বিখাত বিলাতী কাগজে 
[তিনি প্রবন্ধ বেপন 8006 10টি 99010৮07010 01 092 10129) 
এই এ্রবন্ধটী নেকেট পড়িযাছিলেন এব" ইহা ভালরূপে সযা্লাচিত 
₹ইয়াছিল। 

১৯১৪ সালের ফেব্রুযাবী মাসের 1176 1101100 1২6৮1৫% কাগজে 1২০9৫ 
1২. 0080 বাবা ভাবতী স্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন, লেখক বাব! ভাবতীৰ 
শিশ্ এ প্রবন্ধের কিয়দংশের সাব মন্দ এইরূপ-_ 

“বাবাভীরতীব পুর্বে অনেক হিন্দু প্রচাদক মাকিন দেশে গিয়াছেন ও 
নিজেব মত প্রচাব কবিথাছেন। তাহাদের শিক্ষা 'দ্বাবা পশ্চিম দেশের উপকার 
হইঘাছে এবং তীাবা অনেকের প্রশংসা ও ভালবাপা পাইয়াছেন। অনেক 
প্রচারকই পূর্ববন্তী কৌন প্রচাবকের অসুৰ্তী হইয়া গিয়াছেন, আবার অনেকে 
হিন্দুর কথা এমন ভাবে বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দেশ সেই কথ! তাহাদের 
নিজেদেরই চিত্তাধাবার শিবোভৃষণ রূপে তাহা গ্রহণ কবিধাছে। বাঁবাভারতী 
কাহাপ্ণও অনুবন্তী হইযা আসেন নাই তাহাকে নিজের চেষ্টায নিজের স্থান 
করিয়া লইতে হইয়াছিল। তিনি যে হিন্দুধন্ম আনিঘাঁছিলেন তাহা খাট জিনিস, 
প্রাচীন খবিদের নিকট হইতে যেমন জিনিস বাহিব হইযাছিল, তিনি ঠিক সেই 
জিনিঘই আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিলেন । তিনি কাহারও সহিত মিল করিবার 
জন্ত তাহার খাঁটি জিনিসের এক চুলও পরিবর্তন করেন নাই, সনাতন হিন্দুধর্টের 





জোষ্ঠ, ১৩৩৩] চয়ন ২১৯ 





প্রকৃত শিক্ষা হইতে তিনি কণামান্রও বিচলিত হন নাই। তিনি তাহার উপদেশ 
সমূহকে পাশ্চাত্য চিত্ত! প্রণালীর উপযোগী করার চেষ্টা করেন লাই। বিদেশ 
লোকে বুঝিবে না বলিয়া কোন কথ! গোপনও কবেন নাই। লোকে গ্রথ্ 
গ্রথম তাহার শিশু সুলভ সরলতা দেখিয়া ও তাহার কথা গুনিঘ়া অবাক হই! 
যাইত। লোকে ভাবিত এখন তিনি যাঁচ। বলিতেছেন ক্রমশঃ তাহক্ষি কিছু 
কিছু বদলাইয়া এদেশের লোকের উপযোগী করিবেন। অগ্থান্ত প্রচারক্ষেরা 
তাহাই করিয়াছেন । বন্ধ্গণ তাঁহাকে সেইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি 
কিন্তু কাহারও কথ শুনিলেন লা এব* নিজের কথ! বা কথ! বলার পদ্ধতি কিছুই 
বধলাইলেন না। তিনি বপিতেন--“আনি টাকা বোঁজগার করিতে আসি নাই" 
অমি সতা প্রচাবেব জন্য আদিয়াছি। ভোমর। পশ্চিম দেশের লোক তোমন! 
অনেক তাল গিনিন জান, তোমাদেব অনেক ভাল, জিপিন আছে। তোমরা 
যাহ! জান তোমাদের বাচা আছে তাহা তোগাদের শুনাইবার জনা আমাদের 
আসিবার প্রয়োজন নাই । আমি ভোম।দের হিন্ুহ শিখাইবার জন্ত আসিয়াছছি, 
হিন্দুর ধর্মকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করিতে আসি নাই ।” 

কাব! ভারতী সনবস্ত্ে আমাদের দেশে ভালরূপ আলোচনা হয় নাই। ইই! 
হুঃখের কথা |”  ( বীবভ়ম ) 

হনঙ্বাজ এনগুক্কাতভ কল ও্রর্ভি ।-মামর] মহাঁজনগণের নিকট 
গুনিমা] আলিতেছি, ঘাঁভ! সমাজকে রক্ষ! করে সমান্জয় বাচা অনুশাসন পঞ্জতি, 
তাহাই প্রকৃত শাগ্ন। আজকাল কেউ মার একণ। মালিঘা চলিতে বড় বালি নয়। 
অন্য দমাজের কথা এখানে বলিব না কেবল গৌঠ়ার বৈষ্ণব সমাজের কথাই 
বলি, আজ কাঁল যে এক' এক নবান সম্প্রদদ প্রাচীন শাস্মকারগণের বাধন 
ছি'ড়ে প্রাচীন শাঙ্তেব মাথায় লাঠিমেরে নিজ [ন্গ ইচ্ছ। যত পথে চলিগা উচ্ছ খগ- 
তাঁর চরম দেখ।ইয়া ওর সাঁজিয়। বেডাইতেছে, ইহাদের প্রতিবিধানের জগ্ত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব-সমীর্জ কি ব্যবস্থা কর্িতেছেন। ভক্তিতে বহুবার আমর! সম্প্রদায়ের 
আচার্ধ্গণকে এবিষম জিজ্ঞাসা করি; নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছি । কলিকাতা 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাম্মলনীর মুখপত্র গৌরাঙ্গ সেবকেও কণেকটী প্রশ্নের অবতারণা 
করা হইয়ছে দেখিলাম, কিন্তু শুধু প্রশ্ন হইলেই কি সকল কর্তবা শেষ হইল ? 
প্রশ্নের যথাষধ উত্তর এবং উচ্ছত্বলকা [9গণকে প্রক্কত শিক্ষাদানের কি ব্যবস্থা 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-সযাজ করিতেছেন, আ।মর| তাহাই জানিতে চাই। বড় বড় 
উপাঁধীধারী নামজাদা লেখক নিজ নিত লেখার মধ্য দিয়! সম্প্রদায়কে লোকের 





২১২ ভক্তি [২৪শ বর্ষ ১*ম সংখ্য। 





নিকট কি ভাবে চিত্রিত করিতেছেন, ভূইফোড় বত্ত! বক্তৃতার বাণে সম্প্রদায়ের 
নকল বাধন তাসাইয়। এক অপুর্ব কান্তি প্রকাশ করিতেছেন, চতুদ্দিকেই এই 
ভাব, এখনও কি আচার্য্য প্রভৃগণ কিঞ্চিৎ প্রণামি লইয়া পবম সুখে নিশ্চিন্ত 
মনে চুপ করিয়া থাকিবেন? 

শ্রীচ্চেজ্তম্যা ছেলের প্রাণীনহ্ঃউ 1-মিলুক আর না মিলুক, 
মাতালের রোক্‌ একটু মাংস খাওয়ায়। কিছু পাক না পাঁক্‌, চোরের রোৰ্‌ 
সিদ কাটায়। সেইয়প জানুক না জানুক, কেহ শুন্তকু না শুষুক বর্তমান 
যুগে লেখকদেব বোক বৈষ্ণবের সম্মুখে চৈতন্তদ্দেবের চরিত্রে কলম চাঁলনায়। 
ঠতন্তদেৰ সাহিত্যিক নন, বৈজ্ঞানিক নন, এতিহাঁমিক নন, রাস্্রায়ানক নন, 
এমন কি কনগ্রেসের যে্বর৪ নন। নন-কো-মপাঁবেটব নন। তিনি, নিঃসন্বল, 
নেংহরী পৰা, দীন-হীন বৈব্গীব সামগ্রী। তারা ঘর বাঁড়ী ছাঁড়িযা, কাঙ্গালের 
অধম ক।ঙজগ|ল ভইগ়া, “হা গৌব” বলিয়। ভ্রমণ করে, সকলের অধম দাস 
উপাধি গ্রহণ করে, তাব! উচ্চ 'আঁসন, উত্তম বসন ভোজন ত]াগ করে, 
কেবল গৌর বলিয়া কাদিবার জন্য জীবন ধাবণ করে। আর গৌয়ের পরিচয় 
জাঁনিবাব জন্য বিজ্ঞীন, রস!য়ণ, সাহিতা, ইতিহাস, ত্যাগ করিয়া কেবল 'গৌর- 
ফুপাঘ নিওর করে তী্দেব গৌরেব সংবাদ, গৌবের ত₹ তাহাবাই জানে। 
তার্দের মত ন! হইলে তাদের গৌব কেহ বুঝিতে .পারে না। আমাদের লেখ' 
গৌর আমাদেব মতই হইযা থাকেন, দে গৌব তার! মানেও না শুনেও না। 
আমবা কলিকাঁতার তেতলায় বৈছ্যাতিক পাখার তলে বাঁস কবি, সাহেবের হোটেলে 
খাই, মটব চডি, নাম ফুটানোর জন্ত লতা করি সার্টিফিকেট যোগাঁড করি, 
আর বড় বড় বাস্থানন ঢুম বাজাই। আমরা সেই ভিকারীর ঠাকুরের কি ধার 
ধাঁরি, তবু আমরা লেখক কি না, তাই জানি না জানি গৌরাঙ্গদেবের নীমে 
ছুকথা বলিয়া কওুয়নের উপশম কবি। এ সকল রোকের কশ্ম-আর কলির ধর্ম । 
জীঠৈতন্থদেব আমাদের কলমের দায়ে প্রাণ-সহ্কটে পড়িযাছেন। ( তুলুয়া ) 

আান্নম্দ জংববীজ্গ।--পানিছাটার ঠবঞ্চৰ পুরাতত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীধুক্ 
অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় হস্তলিখিত প্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথি সংগ্রহের জন্য রাচি, 
মানভুম, বাকুড়া, বিষুপুর প্রভৃতি জেলার বহু গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিস্তর গ্রন্- 
রত্ব উদ্ধীর করিয়া আনিয়াছেন অধিকাংশ পু'থিই ২1৩ শত বৎসরের হস্তলিখিত। 
গ্রস্থগুলির মধ্যে অপ্রকাশিত গ্রন্থও অনেক আছে শীঘ্ভই গ্রস্থগুলির বিস্তৃত বিবরণ 
ভক্কিতে বাহির হইবে । 


জো্ঠ, ১৩৩৩ ] শ্রীবৈষ্ঞব ম্রণীয় তিথি ২১৩ 


প্রকার 








কয়েক বৎসর হইল, কতিপয় উদ্ভোগী ভক্কের যতে পানিহাটীতে "্শ্রীগৌরাঙ্গ 
রস্থমন্দির" নাঁপম একটী গ্রস্থাথার প্রতি্ত হইয়ছে এই গ্রস্থমন্দিবের উদ্দেশ্য 
বৈষ্ণব-ধপ্্ সংক্রান্ত যাবতীয় সুদ্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ একস্থানে সংগ্রহ করিম 
ভক্তগণকে দর্শনানন্দ প্রদান করা । উক্ত শ্রহ্াগ।রের সংগ্রহ কাধ্য অতীব শুন্দব। 
বৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত একটী সামান্য বিজ্ঞাপন পর্য)স্তও শাদাব গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত 
হইতেছে । এ সকল সংগৃহীত দ্রব্য দ্বাবাই বিগত কাদ্িক মাসের পানিহাটীর 
উৎদবে টৈষ্ণব-প্রদর্শনী হইয়াছিল। ধীভারা উক্ত প্রদর্শনী দশন করিয়াছেন, 
ভীঁহারা একবাক্যে উহার প্রশংণা করিয়াছেন। 

আমাদিগের অনুরোধ বাঁহার্দের গৃহে প্রাচীন পুথি আছে, তাহারা উক্ত 
গ্রন্থাগারে গ্রন্থগুলি প্রদান করিয়া এই মহদনুষ্ঠ//নব সহায়তা করুন। কেবল 
গ্রন্থ নয়, বৈষ্ণব ধন্ম সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতবা ঝ্জিয় ধাহার নিকট যাহ আছে, 
তিনিই তাহা অচিরে উক্ত গ্রন্থমন্দিবে প্রদীন কপন। বলা বাহুলা যাবতীয় 
জবাই অতিশয় যত্ে রক্ষিত হইবে। গ্রস্থকারগণ হব স্ব গ্রন্থ উপহার প্রদানে 
গ্রস্থ(গরেব পরিপুষ্টি সাধন করুন, ইহাই আমাদের মাশিব্ধ অনুরোধ । 

দ্রব্যাদি পাঠ।ইবার ঠিকাপা- মম্পাধক শ্রোগৌবাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির, 


পোঃ পানিহাটা, 
(ভালা ৯৪ পরগণা | 
শ্রীবৈষ্ব-স্মরণীয় তিথি । 


ফান্ঠন মাপ- শুরেপক্ 


১। শ্রীদর়ানন্দের তিরোভাব । * অস্থিকা__কাঁলনা ) শুরা দ্বাদশী | 


২। শ্রীগোবিন্দ কৰিরাজের তিরোভাঁব ( বুধুরীর ) রী 
ও | ্রীশ্রীমাধবেশ্তা পুরী গোম্বীমীর তিরোভাব (রেমুণায় উৎসব) 
৪। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের আবির্ভাব (বুধুরীর ) অয়োদশী 
৫। শ্রীঞ্টগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর আঁবিাব পুর্ণিমা 


৩1 গ্রুইঅন্ৈত নন্দন শীদোল গোবিন্দ প্রভুর আর্বভাৰ টা. 


রর ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


41 এ্রকবিচল্ল ঠাকুরের উৎসব ( ৬৭ মহান্তের ) (স্থল পাবনা) পুণিযা 
৮1 শ্রীগাঁধবের (জগাই মাঁধাই ) তিরোভীব ( ঘোষহাট কাটোয়) & 
এ্রীদীতাদেবী় শিষ্য শ্রীনন্দিনী প্রিয়ার উৎসব 
( বগুড়া, গোপীবল্পতপুর ) এ 
শ্বীঘভিরাম শিষ্য শ্ীকমলাকর ঠাকুরের উত্সব 
, ( গৌরাঙ্গপুর ছগলী ) এ 
আউল চাঁদের উত্নব ।_-( ঘোষপাড়ার দোল) $ 


৪ 


সস 


চে 
৮ 


কৃষঃপক্ষ 


১২। শ্রীশ্ীঈশ্বর পুবীর জন্মন্থানে শ্ীগৌবাঙ্গ দেবের আগমন মহোৎসব 

(কুমার হট বা হালিসহর ) কৃষণ তৃতীয়! £ তৃতীরায় তিথি আরাধনা ও 

পব রৃবিবারে মহোৎসব) 

১৩1 শ্রীঠাকুন কানাইয়েব উত্পুব | ( বোধখানীয় ) পঞ্চমী--( পঞ্চমদোল ) 
১৪ | আগগাহরি ন।ডা গে[স্বামার তিরোভাব (আমহাটা-বাঞ্লাহী ) এ 

১৫ | আীভাগবত আচার্ঘয ভবনে শগৌরাঙ্গদেবের আগমন উৎসব । স্বাদশী 
১৬। শ্রীকাশীন/থ পগডিতেব তিরোভাব ।-( চাতরা-হগলী ) ্ 
১৭ প্রীক।লীরুষঃ দাস ঠাকুবের উত্সব (7) (আকাইহাট) 
১৮। জ্রীজীঅহ্বৈত প্রতু স্থাপিত পনাতীর্ধে হ্বান উত্সব | (শ্রী) 
১৯1 গাকালা কঙ্ণ দান ঠাকুরের তিরোভাব (7) অমাবস্া । 


চেত্রমাস। শ্ররুপক্ষ | 


২১। ছুত্ত্রভোগ বা মাধবপুরে আশ্রীও অগুলিক্গ শিব মন্দিরে | বর্তমান 
নীম বারীনাথ ) উৎসব ও নল! আ্ান। মহাপ্রভু সন্ত্যালের পর এই স্থানে 


শুভাগমন করেন, সেই উপলক্ষে মেলা হয়। প্রতিপদ । 
২১। হী/হীরামানুজ স্বামীর আবির্ভাব (দাক্ষিপাত্যে ) গঞ্চমী 
২২। ধন্য পণ্ডিতের আবিভীব ্ 


২৩। শ্রীবারা আউল মনোহরদাসের উৎসব। ( সোনাসুখী বীকুছা ) নবমী 
২৪। শ্রীকাশীনাথ বা কাশীশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব (চাঁতর! হগলী ) & 
২৫ শ্রীবল্বী কান্ত গোস্বামীর তিরোভাব। (মালিপড়া) & 


জ্যে্ট, ১৩৩৩] প্রীবৈষ্ণব স্মরণীয় ভিপি ' ২১৫ 





২৬। জ্ীকমলাঁকর পিপলায়ের ভিবৌভাৰ ( মাহেশ) আরয়োদশী 
২৭। শ্রীছকডি চট র-7( শ্রীবংশীবদনেব পিতৃদেব ) আবির্ভীৰ পুর্ণিা 
২৮) জীন্তামাননদ প্রভুর আবির্ভীব া এ 


২৯। শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের আবির্ভাব । (কলিম পাহাডপুর) এ 


কুধঃপক্ষ | 


৩*। গ্টঅভির।ম গোহ্বামীর তিরোতাব ( খানাকুল কৃষ্ণনগর ) সপ্তমী 
( মতান্তরে চেত্র কফ ভূতীয়। 
৩১। শ্ীগেবিনঘোষ ঠাকুরের তিজোভাব । ( অগ্রন্থীপেবউৎসব ) ছ্বাদশী। 
৩২। শ্রীগ্রীঅদ্ধৈত নন্দন্‌ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রেব আবি প্র 
৩৩। শ্রীশ্গদধর প্রভুর তিবোৌভাব অমাবহ্য! | 
৩৪ | আীজীবীন চক্র প্রহুব শিষ (বাবাশত নাডার এব জন) শ্রীগোকুলা 
নন্দেব উতনব। (২১ পরগণ।! দেবচাটাব সন।ধি মন্দিবে ) চৈত্রমাস ভোর 


“হল্রকৃধ।” নাম মজ্ তব। 


বৈশাখ মাস। শুক্লপক্ষ 


৩৫। শ্রীএন্দাবনে শ্রীহব্দি।স স্বামীব শ্রীশ্রীঞখাকে বিভাবী জাঁউ দর্শন ভাগ্য। 
নুতীয়া ( অঙ্গর তৃতীয়া ) 
৩৬। শ্রীশ্রীজাঙ্গব৷ মাতার আবিভাব ৪ ( মতীস্তবে পঞ্চমী ও দশমী ) 
৩৭। শ্রীশঙ্করাবণ্য পগভেব আবিভাব ( বল্লভপুর ভগল? ) দশমী 
৩৮। শ্রীহিত হরিবংশ গ্বামীৰ আবি একাদশী 
৩৯। অআগ্পগন্লাথ দ!স ঠাকুরেৰ আবির্ভাব ( কাষ্টকাটা গ্রামে) চতুদিশী 
(নুসি'5 চতুদিশী ) 
৪* | শীপরমেশ্বর দ'ল ঠাকুরের তিরো'ভাব ( তডা 'জাটপুণ) পুমা 


৪১। জশ্ীঅদবৈত নন্দন শ্রীঅচাত 'গ্রহুর আবিভাব এ 

৪২| শ্রীনিবাস আচার্যোর আবির্ভাব রী 

৪৩। শ্রীফর্যা্দাস পণ্ডিতের আবির্ভাব (1?) খর 
কুষ্পক্ষ | 

৪৪ | আীরাছ রামানন্দের তিরোভাব | রুষ্াপঞ্চমী 


৪৫ ভ্রীবুন্দাবন দাস ঠ/কুরের তিরোভাব ।--(7) ঘাদশী 


হরর 








২১৬ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ, ১,ম সংখা। 
৪৬। শ্রীজ্ীগদাধব প্রভুৰ আবির্ভাব ( ভরত্বপুরে উৎসব ) অমাবস্তা। 
জ্যৈষ্ঠমাস। শুব্রুপক্ষ 
৪৭1 শ্রীহাম[নন্দ প্রভুর 'তিরোভ।ব ( গোপীবল্পভপুর ) শুরু! পঞ্চমী-_ 
( মতান্তরে কৃষ্ণা গ্রতিপদ জ্যেষ্ঠ ) 
৪৮। শ্রীত্রীনিতানন্দ দুচ্ত। শ্রীমতী গঙ্গামাতার আবির্ভাব (জীরাট ও 
কাটোয়াঁর উৎসব) দশমী (দশহর!) 
৪৯। শ্ীগঙ্গাধব গোস্বামীর আবির্ভাব ছাদশী 
£* | শীপুণ্ুরীক বিদ্যানিধির নিকট অশ্ীগদাধর প্রভুর দীক্ষা্াহণ। & 
৫১। শ্রীবপুনাথ দাঁপ গোস্বামীব দণ্ড মহোৎসব | (পানিহাটি ) ত্রয়োদশী 
৫২ । শ্রীবংশীবন ঠাকুক্কেব তিরোভাৰ রী 
৫৩। শীমুকুন্দ দাত্তর ভিরোৌভাব চতুর্দশী 
৫৪। আ্রীশ্লীবর প্ুততর তিবে।ভাব (খোশ! বেচ। শ্রুধব ) 
কুষ্খপশ্গ । 
৫৫1 আঠামদান আচর্যোৰ তিবোভ।ন (নবগ্রামবন্ধমান) প্রতিপদ । 
৫৬ ইইজগন্লীথ দিশ্র পুরনাবেব তিরে।ভাব | অষ্টমী 
৫৯, শ্ীবাস পণ্তিতেব তিবোভাব দশমী | 
৫৮ | জীরুষটৈতন্ত মঠ প্রভুব বামকেলী গ্রামে ণমন মঙ্টোৎ্সব। 





। ল্য সংক্রান্তি) * 


ক্রমশ: 
শ্রঅমুল/ধন রায়ডটু। 


/-৮ পপ ৯.৯ 
শপ এশিপীশীি শিপ 





* গাঠকবর্ণের গ্রাতি পিবেদন' সংগৃহীত তালিকায় ষদদি ভ্রম থাকে, 


তবে সংশোধন করিয়া দিবেন এবং এই তালিক। বহির্ভূত প্রীচীন এবং বর্তযান 
শতাবীব ভক্তুগণের আবির ও তিরৌভাবেব পুণ্য তিথি সম্বন্ধে ধাহাব স্কাহ। 
জানা আছে, অনুগ্রহ কবিয়! লিখিয়! পাঠাইলে কৃতার্থ হইব । আমরা তক্তগণেব 
পুণ্য তাথগুলি সংগ্রহ কবিতে বাদনা করিয়াছি--মআশীকরি পাঠক ব্ 
আমাদের বাসনা পৃ করিবেন। (ভঃ নঃ) 


ংস 


হিন্দুশান্ত্রে কধিত দয়া, সতাবাকা ও অহিংসাদি সাযান্ত ধর্শ, ধাস্ত।খান্ক ও 
বিবাহাদি বিশেষ ধর্ম, মত্শ্ত মাংসাহার ও মাতুলভগিনী বিবাহাছি দেশংশ্ধ জাতি- 
ধর্ম, কুলধর্ধ, যৌফিদ্বম্। আচার, ব্যবহীর এবং আধারপ্রতৃতির সূলে সংক্রামক 
দোষ এবং এই সংক্রামক দৌষের সূলে “সংসর্গ” নিহিত আছে। সাঙ্গাৎ 
সম্বন্ধে হউক, আর পনম্পবাধই হউক, স্লভাবেই হউক, আর হুক্মভাবেই হউক, 
ংসর্গটা সকলেরই ভিতবে ওতঃপ্রোত ভাবে অন্ুবিদ্ধ আছে, এই সংসর্গের 
অনুরোধই হিন্দুশাস্ত্ে এত কড়ীকড়ি নিয়ম। সতসংসর্ণে স্বর্শে যায়, অসৎসংসর্ণে 
নরকে যাঁষ, চগ্ডালেব ছায়াম্পর্শ করিতে নাই, অশুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ করিজে 
নাই, রজন্বসা স্ত্রীলৌকেব সহিত বাক্যালাপ কন্ধিতে নাই, আপবের বন্ত্রা্ি 
ব্যবহার কবিতে নাই) আহারের লময় পিতা মাতা স্ত্রী বাতীত অপরে স্পর্শ করিলে 
আর আহার করিতে নাই, আহারের সময়ে বন্ধে উচ্ছিষ্ট লাগিলে বনজ 
্রক্ষালন করিতে হর, ইত্যাদি যতকিছু খুটিনাটি, তাহার একমাত্র কারণ "সংসর্গ' | 
যে সংসগ্গের জন্তই এত বাদ বিচাব সে সংসর্গট| কি? সংদর্গটা কি, তাহা বুঝিতে 
পাঁরিলেই ভবিষ্যতে বক্তবা, দীর্থীধু, আরোগ্য, অল্লাঘু 5 অস্বাস্থ্োর বিষয় অনায়াসে 
হদনঙগম হইবে। এ জন্ত সংসর্গ 9 সংসর্গশক্তি সব্বন্ধে কিঞিৎ বলা মাইতেছ্ে । 

“সংসর্গ” অথ সন্বন্ধ__সত্রব। এই সংদর্গ ছুই প্রকার শাগীরিক ও 
মানসক | তাহাও আবার ল্বানবিশেষে, বিষগবিশেষে শত সতত প্রকার হয়, 
ঘথা-__সাক্ষাৎ্। পবম্পবা, দূর, নিকটত্ব, গ্রাতিকুলত, অন্থকুলহ, জন্ত-জনকত্, 
আয়া শ্রমিত্ব, কার্ধা-কাবপহ, এবং সংযোগ ইত্যাদি । যেনন অগ্নি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
সংযুক্ত ভইয়! কাষ্ঠভক্ম করে) হর্ধারশ্মি সংযোগে পন্ম বিকশিত হয়। শান্ত্কার 
গণ পাপী ও পাপের সংসর্গ মনে ননে কবিতিও শিষেধ করিয়াছেন । চগালের 
ছাঁয়।9 স্পর্শ করিবে না) পাষণ্ড সহিত অ+লাপও কবিবে না, ধর্শহবজী টৈড়াল 
ব্রতীকে পানীয় জলমাত্রও দিবে না, দিলে পাপী হইবে। 

মনু বলেন, 
“ন বাধ্যপি প্রধচ্ছত, বৈড়াঁলব্রতিকে দ্বিজে | 
ন বক্বুর্তিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধঙ্দ্রৰিৎ” । 





২১৮ ভক্তি [ ২৪শ বর্ধ, ১০ম সংখ্য। 





যে ছ্বিজ বিড়াল তপন্থী শর্থাৎ বাভার ভিতরে লোত, বাহিরে ধার্শিকের নাজ, 
ছন্সবেশ, পরবঞ্চক, পরহিংদক, পরগুণ1সহিষণ 'ও দাণ্তিক তাহাকে, এবং বকধার্মিক 
অর্থাৎ যে বিনয় প্রকটনার্থ নীচেব দিকেই তাকায়, চোঁক চাহে লা, কিন্তু ভিতরে 
্বার্থতৎপর শঠ , এক্সপ মিথ্যাবিনীত এবং থে দ্বিজ ব্দোঁনভিজ্ঞ ইছাদদিগকে পাঁনার্থ 
জলও দিবে না, অনন্ত দানেৰ কথা আব কি বলিব? 

কি ভয়ঙ্কর কথ? পিপাপার্ত বৈডাজব্রতীকে জল প্রদান করিলেও পাপ 
হুইবে। ইহা কি নৃপংসের ুর্বাকা নহে। আপাততঃ তাহাই বোধ হয় বটে? 
কিন্ধু মন্্ুর এই উপদেশের ভিতরে যে নিগুত শহ্টি নিহিত আছে, তাহা 
নিয়ের উপাখ্য।ন ঘ্বাবা প্রকটিত হইতেছে : _ 

এক সমযে কোনও একটি পথিক প্রবল বাতায় ও বটিকায় উৎপীড়িত হইয়া 
লোকালয়েব অনুসন্ধান করিতেছিল। অনতিদূরে এক গৃহস্থের গৃহ দর্শন করিয়| 
প্রাণ রক্ষার্থ তথা উপস্থিত হইল। দেখিল বাঁভিরের ঘরে কেহই নাই। ঘরের 
বস্ব সামগ্রী দেখিঘা বুঝিল উহা চম্মকারের গুহ, অগত্যা! তাতাঁতেই প্রবেশ করিল । 
সেই গুহকে।ণের পিঞ্জরে একটা শুক পক্গী ছিল। পক্গীটি পথিককে দেখিবাগান্র 
আরক্তনয়নে বলিতে লাগিল “তুই কেরে শ্ঠালা? ব্যাটা বের হ, শ্তাল| তুই চোর, 
বেরহ বেরহ, এইরূপ কটুবাকা শ্রবণ করিয়া পথিক তথা হইতে প্রস্থান 
করিল। 

অনতিদূণর অপর আব একটি পর্ণকুটার দেখিতে পাইয়া যেই তাহার প্রাঙ্গনে 
উপস্গিত হইল, তখনই পথিক গুনিতে পাইল *আহা মহাশয় । আসুন আস্থন 
আপনার বড়ই ক্লেশ হইতেছে, এই কম্বলামনে উপবেশন করুন, আঁহ। আপনি 
কতই কষ্ট পাইঘাছেন 1” 

পথিক দেই বিনীত বচন শ্রবণ করিয়া! গৃহে প্রবেশ কবিল, এবং দেখিল একটি 
গুক পক্ষী পথিককে এইরূপ মুছ সম্ভাষণ করিতেছে। 

পথিক তদর্শনে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া, গিজ্ঞাসা কর্সিল “হে পক্ষিন্‌। 
আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, দেখিতেছি তোমাদের ছুইটী পক্গীর একই আক্কৃতি। 
কিন্তু সেই চর্মকারের গৃহস্থিত পক্ষীই বা আমাকে কেন তিনস্কাব করিল? আর 
তুমিই বা কেন মুছ সম্ভাষণে আমাকে অমুতাভিষিক্ত করিতেছ? ইছার 
কারণ কি?” 

তখন শুকপক্ষী পথিকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া 
সংস্কৃত বাক্য কছিল £-_ 


জো, ১৩৩৩ ৃ ধস ২১৯ 


“মাতাপ্যেকা পিতাপেকো মম তন্ত চ পক্ষিণঃ | 
অহং মুনিভিরানীতঃ স চ নীতো। গবাশনৈঃ ॥ 
অহং মুনীনাং বচলং শণোমি, 
গবাঁশনানাং স শুণোতি ৰাক্যং। 
ন তশ্ত দোষে! ন ঠমে গুণে বা, 
সংসর্গজ। দৌঁষগুণা ভবস্তি ॥* 
অর্থ--হে পথিক আমাব ও সেই চর্বকার গৃহস্থিত পক্ষীর মাতা ও পিত। 
একই, কিন্তু দৈববশে আমাকে ম্বানবা পালন করিয়াছেন, এবং তাহাকে চত্ধ- 
কারেরা পালন করিয়াছে । এখানে আমি লব্ধদা মূনিগণের সদালাপ শ্রব্ণ 
করিয়। থাকি। কিনব সে চম্মক।বেধ স্বভাবসিদ্ধ নীচদ্গনোচিত অগ্লীল কথাই 
শুনিয়া থাকে । ইহাতে আপনি আমার গুগ মনে কবিটবন না, এব* দেই পক্ষীরও 
দোষ মনে কছিবেন না। খেত দোষ গুণ যাহা» যেমন সংসর্গ তদনুযপই 
হইয়। থাকে । 
কবি এই আখাম়্িক। দ্বাব। এই তাৎপর্য প্রতিপন্্ করিলেন যে, সংসর্গের 
এমনই শক্তি মন্ুষ্ের ত কথাই নাই সংসগজনিত দোষ এবং গণ 
পণ্ড পক্ষীতে পর্যস্থ সংক্রামিত হইযা থাকে । সুতরাং মনুয্যও যে জাতীয় সংসর্গ 
ও যে জাতীয় ভাষ| শিক্ষা করে, সে জাতীয় আচাঁব বাধহার, রীতি, নীতি, ভাব, 
তাহার অন্তরে আবিভূতি ভইবে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম । 
অতএব পুব্বে যাহা উক্ত হইবাছে, বৈড়ালবনীকে জলদান করিবে না, ইহার 
শ।ৎপরধ্য এহ ধে-যাঁহারা বিডালতপর্থী, অর্থাৎ থা! মনে এক মুখে আর, সেন্সপ 
নৃশংস স্বার্থপর পাপাত্মীগণের কোনগওরূপ স*নগ করিবে না| গুলদান করিতে 
গেলেই বৈডালব্রতীর নিকটে যাইতে হইবে, শ্তরা" তাতাদের নৈকটা সম্বন্ধ 
অতি নিষিদ্ধ। কিজানি দর্দি তাহাদের নিকট গুন করিলে, দেহ পাপাখার 
পাপবৃত্তি সংক্রামিত হুইয়। জলদাতার শরীরে প্রবিষ্ট হয়, এই আ|শঙ্কাণহ বৈড়াল 
ব্রতীকে জলদান নিষেধ করা হইয়াছে । অথব' জলদানতুলা পুণ্য কর্দের পিমেধ 
সবার বুঝাইয়াছেন যে, হষ্টাক্ঘীর কোনও রূপ সাহাধ্য করা কর্তব্য নহে, হ্টলোকের 
জীবনের সাহাষ করিলে কেবল তাহার পাঁপবুত্তির পোবণই করা হইবে, এবং 
তাহা জগতের অনিষ্ট সাধনেরই কারণ হইবে। এই কারণেই মন্গু মানবকে 
ছ্টসংসর্গ হইতে আত্মরক্ষার জন্ট লানধ।ন করিয়। গিয়াছেন, নতৃবা কিঞ্চিৎ জলদান 
করিলেই যে সর্বনাশ হইবে, পুবি উদ্ধত বচনের এরূপ তাৎপর্য নক । 


২২৯ ভক্তি [ ২৪ এ সংখা 


অনেক শাস্ত্রে ও অনেক দেশে সাধু সংঙর্শের প্রশংসা অ'ছে, এবং সতসংসর্ণ 
করিবার বিধিও যথেষ্ট আছে, অনেকে ভাহা করিমাও থাকেন যখনই আপনি 
কোনও সাধু সন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইবেন, তখন আপনার মনে অতর্কিত 
ভাবে বিনয়, আঞব, সত্যবাদিত! ও দয়া প্রভৃতি সদ্গুণ অবশ্তই উপস্থিত হইবে, 
এবং সেই স্ায়শ্থিত বিনয়াদির চিহ্ন ঈক্কতাঞ্জলি গ্রভৃতি আপনা আপনি 
জন্মিবে, ইহ! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । কিন্তু তথা হইতে আপনি বেমন স্বশৃহাভিমুখে প্রস্থান 
করিতে লাগিলেন, অমনি আঁপনি সেই বিনয়, দর] ও শিষ্টত। প্রতৃভি সব্গুণ সকল 
হারাইতে লাগিলেন । নাথুর সাক্ষাতে যে বিনয়দিব তবঙ্গ উঠিঘ়াছিল, পথে 
আসিতে আসিতে সেহ তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে ছোট হইতে লাগিল; অবশেষে এক 
কালে মিলিয়! গেল। 

কেন এমন হয়? সংলর্গশক্তি কিয্নপে ক্রিয়া করে? এ প্রবন্ধে তাহ। ভাঙ্গিয়া 
বঝাইবার চেষ্টা কর! হইয়াছে । 

জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমুদয়ই সব, রজঃ ও তমোগুশের মিশ্রণে 
উৎপন্ন । সবগুণের ধন্ম-নুখ, জ্ঞান, বৈরাগা ৭ প্রকাশাদি সদ্গুণ। বে! 
গুণের ধম্ম--ছুঃখ, লোঙ এবং কাধ্যোন্তম প্রভৃতি । তমোগুণের অজ্ঞান, এবং 
আলম্ত, নিদ্র। ও জড়ত। প্রত্ৃতি। আবার ম্থখ হঃখ এবং আজ্ঞান---প্রভৃতিও 
সাত্বিক, রাঁজসিক ও তাঁমসিকরূগে তিন তিন প্রক্ষাবে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। 
কিন্তু & সকল বিষয় এস্থলে অপ্রীসঙ্গিক | এই স্ব, রজঃ ও তমৌগুণের ইচাই 
স্বভাব ষে, একে অপরকে দমন করিয়া নিজে বড হয়। 

সাংখাকারিকায় আছে-- 

পবম্পরা ভিভবাশ্রয়জনন মিখুন বৃত্তশ্চ গুণাঃ। 

খআথ-_সন্ব, রজঃ ও তমোগুণেব ইহাই হ্বভাব যে তাহারা পরস্পর একে অন্তরকে 
অভিনব পরাভব করে, অথচ একে অপরের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং পরস্পর 
পরম্পরের সহচর, অর্থাৎ এককে ছাডিয়া জগ্য পৃথক থাকে না। 

যখন যাহার সতগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া রজঃ ও তমোকে অভিভূত করে, তখন সে 
ব্যক্তি সুখী, শান্ত, জ্ঞানী ও সাধুরূপে পরিণত হয় । এবং যুখন যাহার রজো গুণে 
সন্বগুগকে অভিভূত করে, তখন সে তয়ঙ্কর প্রচণ্ড সৃতি ধারণ করে, তখন 
সাহার শরীরে দয়া, বিনয় ও হিতাহিত বোধ কিছুই থাকে না, মস্তি উফ, 
শরীর ঘশ্মাক্ত, নেত্র রক্তব্ণ হয়, গুরুজনের অপমান করিতে বাধা ও হত্যা 
করাও সম্ভব হয় না। আর যখন তমোগণ উচ্ছলিত হইয়। সত্ব ও রজো- 
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গুগকে দমন করিয়া ফেলে, তখন দে ব্যক্তি অজ্ঞান, অলদ বা নিদ্রাভিস্ভৃত 
এমন কি জড় প্রন্তরধণ্ডের যত হইয়া পড়ে। তথন তাঁহার এক অঙ্গ কাটিয়া 
ফেলিলেও সে টের পাস না । 

কেনই বা এক গুণ বলবান হয়? কেনই বা। অপর গুণ কমিয়! যায়? তাহার 
কারণ, নানাবিধ বন্তর সংসর্গ। 'ঘেমন কোনও পথিক প্রথব রৌদ্র উত্তপ্ত হা 
ছুঃখ অনুভব করিতে ছিল, এমন ০ সে শীতল জলে অবগাহণ করিল, শকর! 
মিশ্রিত সুশীতঙগ জল পাঁন করিল, ঙরু ভলে শীতল সমীঞ্ণ সেবন করিল, তখন 
সেই জল পান ও সমীরণ স্পর্শাদি সংসর্গে শরীরের স্ব ভাব উদ্দিত হুইল, এবং 
রঞ্জঃ ও তামো অপনীত হইল, স্থতরং প1থকও নিজেকে সুখী বোধ করিল। 

এইরূপ মনে কর, কোনও একটি প্ররুতিহ্থ লোক মধ খাইল, আবার ধাঁইল, 
কিছুক্ষণ পরে নেশা হইল, জলে স্থল, স্থলে জল দেখিতে পাইল । ভাইকে শ্তালা, 
স্রালাকে বাব! বলিল, হাসিল, কাদিল বমি করিল, তাহাই আবার খাইল তাকিয়! 
ছিড়িল, তুল! উড়াইল, আরও কত কি করিল। তখন হরাদেবীর পানক্পপ 

ধসর্গে তাহার সত্বগুগ অপহৃত হইয়াছিল। এবং রজঃ ও তমোগুণ প্রবৃদ্ধ 

হইয়াছিল বলিম়াই প্রকৃতি হারাইয়া নানা সপে অন্থখী বা! বিশ্ষি হইতেছিল। 

আবার সেইনপ কোনও ছুষ্টব্রণঘুঞ্ বোগীকে ক্োবোফশ্ম বারা অজ্ঞান করিয়। 
যদি তাহার ব্রণ কাটিয়া, ছিডিয়া বা পোড়াইয়া দেওয়া যার, তখন সেই রোগীর 
ক্লেরোফন্ম আদ্বাণ সংসর্গে সত্ব ও রজোগুণ প্রা বিপু হণয়ায় জ্ঞান মানত্ত্রও 
থাকে না| বলিয়! সে হংখাচ্গুভব করিতে পাবে না। কারণ, তখন সে খোর 
তমসাচ্ছন্ন হইয়। পড়ে । 

রৌদ্র প্রত মদ্যপামী ও ব্রণ ক্োগীর অবস্থা যেমন ম্পঞ্ঠরূপে দেখা যায, সৎ 
মংলর্গ বা অসৎ সংসগের কাধ্য তেমন দেখা যায় না কিন্তু তাছ! ক্রমে ক্রমে 
শনৈ; শনৈঃ পরিস্ফুট হইয়া কালে প্রত্যক্ষ পথে উপাস্থৃত হয়। 

যাহার! রজোগুণ প্রধান, যাহ।র প্রক্কৃতি ছুর্জান, লম্পট হিং্রক, তাহা ।ধগের 
মধ্যে যদি একজন সাধু চুপ করিয়া বস্যাও থ।কে,, তবু দেই সফল অসতের 
শরীর হইতে দৌর্জন্ত, লাম্পট্য ও হিংসাবৃত্তি প্রভৃতি দোবরাঁপী, উদ্মর সহিত 
ক্রধশঃ প্রস্থত হইর। সেই সাধুর শরীরে একটু একটু করিয়া প্রবিষ্ট হইতে থাকে, 
তখন কিছু দিন পরে, তাহার সাধুবুত্তি সকল ক্রমে ক্রমে দূরীভূত €ইয়। যাইবে, 
এবং চিন্তে কুভাব কুচিন্তা উদ্ছিত হইবে, কেননা আসতেন সহিত এক স্থানে 
উপবেশন রূপ সক্জর্গের আোতে অসদ্বৃত্তি সকল সাধুর শরাচে সংক্রামিত হ্হ্য়। 
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যাঁয়। কিছুদিন এরূপ সংসর্গ গতর হইলে, তখন সাধু আর সাধু থাকিবে 
না, অসাধু হইগ্। পড়িবে। এই জন্তই অসতের সংসর্গ নিষিদ্ধ বৃহস্পতি 
খধি বলিয়াছেন 


প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে পতিত সংসর্গ প্রকরণে-+ 
“এক শহ্যাসন' পংতির গুপক্া্তু মিশ্ণং । 
যাঁজনাধাপনং যোনিস্তথা চ সহক্টোজনং | 
নবধ! সঙ্করঃ প্রোক্কে। ন কর্থব্যোহধমৈ: স। 
সমীপে চাপ্যবস্থানাৎ পাপং সংক্রমতে নুণাঃ 


অর্থ-এক আসনে উপবেশন, এক পংক্তিতে ভোজন, একপাঁজ মিশ্রণ ও 
পন্কা্ন মিশ্রগ এই পাঁচটি লদুঙস*সর্গ, এবং যাজন, অধ্যাপন, পতিত স্ত্রী অথবা 
পতিতপুরুষসস্তোগ, পতিত কন্তাবিবাহ ব। পতিত বরের সহিত কন্ার বিবাহ, 
নিজের বাঁ পবেব অস্্ন এক পাত্রে একত্র ভোজন এবং হাজনাদি, এই চারি 
প্রীকাঁর গুরুতর সংসর্গ ৪ উত্ত নধবিধ স'সর্গ পতিতের সহিত করিবে না, 
কারণ, পাপীর সমীপে থাকিলেও পাপ সংক্রািত তয়। মহধি পরাশর বলেন *-- 


“আনাচ্ছযনাদ্‌ যাঁনাৎ ভাধণাৎ সহতোজনাৎ। 
সংক্রামস্তি হি পাঁপাঁনি তৈলবিন্দুবিবাস্তমি 1 


অর্থ-যেমন তৈল বিন্দু জলে পড়িলেই ছডাইম্বা পড়ে, সেইজ্সপ একেব শরীর 
হইতে পাপবৃত্বি নকল) একসঙ্গে উপবেশন, পান, গমন, এবং পরম্পর আলাপ 
ও একত্র ভোজন রূপ সংদর্গে ছাড়াইয়া 'অপবের শবীরে সংজ্ঞামিত হইয়! 
থাকে । মহধি দেবল বলেন :-_ 


"নংল[পম্পর্শ নিঃশ্বাস সহখয্য/ সনাশনাৎ। 
ঘাজনাঞ্চাপনাদ যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥” 


অর্থ--পরম্পক্ক'আলাপ, স্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র শন, একজ্র উপবেশন, একক 
আছার, য়াজন, অধ্যাপন ও যোনি সম্বন্ধে, এক শরীর ভইতে অপর শরীরে 
পাঁপ সংক্রমিত হয়। | 

এই জন্তই প্রাচীনেরা অন্তাজাদি ম্পশ করিতেন না, এবং অপরের নিশ্বাস 
বা হাচি গায় ঠেক্রিলে দোষ মনে করিতেন। ওলাউঠা এতৃতি কতকগুলি 


কোর্ট, ১৩৩৩ ] সংসর্ণ ২২৩ 








রোগীর প্রন্থাসের সহিত পাকাশয় হইতে রোগের সঙ্গম বীজ সন্ত বাহির 
হুইয়া অপরের শরীরের উন্মা বা নিশ্বাসের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া রোগ জন্মায় বলিয়া 
এগুলি সংক্রামক নামে প্রসিদ্ধ । 

মহষি সুশ্রুত বলিয়াছেন--কুষ্ট, সাহিপাতজর, শেষ, নেত্রাভিহ্যন্দ এবং 
গুপসর্গিক অর্থাৎ উৎপাতাঁদি জনক মডক--যেমন বসন্ত, $লাউঠ! ও বিউবোনিক 
প্রভৃতি রোগ স'ক্রামক 1 যগ! নিদ!ন স্থানে ৫ম অধাযে,- 


“প্রসঙ্গাদ্গাত্রসংস্পর্শাননিশ্বাসাৎ সহভোজন|ৎ। 
সছ শয্যাসনীচ্চাপি বন্ত্রমালানুলেপনাৎ ॥ 
কুষ্ঠং জরশ্চ শৌধশ্চ নেত্রাতিস্কন্দ এৰ চ। 
ওীপসগ্িকবোগ!শ্চ সংক্রামস্তি নরান্নবং ॥* 


কিন্ধ বোগাদি স্তুপ বিষদ গুলি অন্নভব করা! যাঘ। আর স"ক্রামক কুবৃত্তি 
কুভাব সকল স্ষটবেদা নহে , তথাপি প্রণিধান করিয়া বিবেচনা কবিলে নিশ্চয়ট 
অনেকটা ব্ঝ। যায়। না ছাগলে বলেন £- 


আলাপাদ গাত্রসংস্পর্শীরিশ্বাসাৎ সহভোজ্রনাৎ। 
স্শদ্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥৮ 


অর্থ--আলাপ, দেহম্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র ভোজন, শয়ন ও অধ্যয়ন, 
এই সকল সংসগে পাপ বুত্তি সকল এক বাক্তি হইতে অপর ঝ/ক্কিন্গে 
সংক্রান্ত হয়। 

শরীব তত্ববিৎ হারীত খধি বলেন 


“ন্যাপ গুদ: শুদন্ধ শুদ্বোহশুদ্ধন্ত শোধরেৎ। 
অশ্তুদ্ধশ্চ তমোপতঃ শুদ্ধবাসেন শুদ্ধাতি ॥৮ 


অর্থ--পাঁপা পুণ্যাত্থাকে অভিভূত করিতে পারে, ঈর্থাৎ পাঁপীর পাগ বৃত্তি 
গুলি সংকাত হক তিনি আর পুণ্য পুরুষ থাকে না, পাপী হইয়া উঠেন, 
যে হেতু “সংসর্ধজ! দোষগুণা ভবস্তি |” ঠ 

কিন্ত ধিনি অত্যন্ত পুণ্যস্মা অর্থাৎ যাহার সব্গুণ এত ঈউন্রিক্ত যে, শত 
শত পাপীর দেহ হইতে বিচ্ছ্ুরিত পাপরাশিও তাহার সত্বাগ্নিতে তৃণের স্তা 
তশ্ীভূত হইয়া যাক, সেই পুণ্যাক্ম। শত শত পাপীকে শোধন একরিতে পারেন। 


২২৪ ভক্ষি [ ২৪শ বর্স, ১০ম সংখ্য। 











অর্থাৎ তাহাৰ শবীব হইতে সদবৃত্ি গুলি প্রত হইয়! পাপী শরীরে প্রবিই 
হয় তিজ্ঞন্ত পাপীর পাপবুত্তিসমূং যার ইয়া যায় কিন্তু এক 
দিন কি 'ছুই দিনে সংসর্গের শর্তি বিকাশ পায় নাঁ। দীর্ঘকালেই তাহ! 
জ|গিয়। উঠে। 
অতএন বৌধাঁয়ন প্রভৃতি খষর। বলেন :-_ 
“স'বৎসবেণ পততি পতিতেন স্াচরন্‌ |” 


অর্থ-.পতিত ব্যক্তির সভিত একবৎসর কাল একত্র ভোজনাদি সংসর্গ করিলে 
শুদ্ধ বাক্তিও পতিত হয়। তন্মধ্যে লঘু গুরু সংসর্গের গ্রভেদ অগুসাবে নান 
প্রকাব তারতাম্যেব উপদেশ আছে । তঙ্থশান্ত্রে কথিত আছে £- 


“পাজ্িচাম।তাজে। দৌষঃ পত্ীপাপঞ্চ ভর্তবি। 
তথা শিখ্যার্জিত" পাপং গুরুঃ প্রার্োতি নিশ্চিতং ।৮ 


নর্থ গাছ পগ বাজাতে) পন্থীকৃভ পাপ স্থানীচে এবং শিদ্ককৃত পাপ 

গরুতে সংক্রান্ত ইব। 

অধিক কি?ন্দি ভোজন নমগে 'এক পঙক্কিতে একজন পাপী উপবেশন কবে 
তবে তাভাব মানমিক ৪ শাবাবিক পাপবুতি গুল অপবের সনুবন্থ অন সংক্রান্ত 
চয। আবার সেই অন্ন ঘে ভোজন করে তাহাতে৪ ঈ পাপ বৃত্তি প্রবিষ্ট 
১য। অতএব সমস্ত পউক্ডিকে দধিত কবে বলিধা সেই পাপা ব্রাঙ্গণকে পডক্তি 
ঢুষক কহে । সেই প্উক্তিদূষক বাঙগণকে মনুসণ্তিতাব তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫২ 
১৬৭ গ্লেরকে ৯৩ প্রকারের বলিদ নির্দেশ কৰা হইযাছে। 

চিকিৎসা-ব্যবপাদী, দেবল, মা"দবিক্রয়ী ইভাগি ব্রাঙ্গণ অতি নিকু৪, এমন 
কি উভারা এক পঙ্ক্িতেও বসিবার উপযুক্ত নহে, শাস্ত্রকাঁবেবা এইরূপ 
বলিয়াছেন । 

কিন্তু গৃহস্থসমীজজে ওকূপ ভবে পউংক্তিভৌজন ন! কৰা অপরিহা ধ্য, অতএব 
উক্ত প্রকারে পাঁপ সংক্রষটণব ভযেই ভোজনেব সময় নিজেব নিজেব চারি 
ধাবে, ছাই, খড, অথব! ভল বব! বেইন করিয়া পঙ্ক্তি ভেদে করিয়া আহার 
করিলে | তীন্কাতে তত দৌষইবে না 

ক্রমশ: 
( গেদিনীপুর হিতৈষী ) 


সু তি 


২৪শ বর্ষ ভি | আছাড়, ও শ্রাবণ 
১১শ ও ১২শ জংখ্যা ( ১৩৩৩ 
হলললল্ল্লল্স্টলী্শ্শ্লশ্লক জুহি 


সরস 


“তক্তভি্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিী 
ভক্তিরানন্দরূপা ৮ তজির্ভক্তস্য লীবনম্‌ ॥” 


প্রার্থন! 


“ভকতের সঙ্গ গুণে তক্তি শাস্ত্র অধায়নে 
হয়েছিল এ হৃদয় আনন্দ অমিয়াধার | 
সংসার ভপন তাপে রোগ শোক আঙ্কতাপে 
বিশুক্ষ মলিন এবে নিরবধি ছুঃখাগার 1৮ 
দৃয়ানিধি ! ভাঁবুক কবি বডই হঃখে এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 
আজ যথার্থ ঘদি এ হতভাগার প্রাণের কথ! বলিতে হয়, তাহ! হইলে 'এই কথা 
কয়টি বলিলেই ঠিক ঠিক বলা হয়। কিন্তু ভরসা করিয়া গ্তাহাও বলিতে 
পারিতেছি না। কেননা সংসারে প্রা মন এমন ভাবে ঢালিয়া দিয়াছি ঘে, 
কোনমতেই এখন সংসারের ফোন প্রকার দোষ দিতে প্রাণ চায় ন। ঈংসার 
পত্ভনের সময় খুব বড়াই করিয়া বলিয়াছিলাম “ভগবানের সংসাঞ্, তাহা গর্জীণ 
রাখিয়াই করিব।” কিন্ত দিন দ্বিন তোমার সকল সম্পর্ক তুলিয়! বিগ নিজেই কর্তা 
সাজিয়া বসিয়াছি এবং প্রত্যেক কার্যেই নিজের কর্তৃত্ব খাটাইতে গিয়! বৃটতায় 
চূড়ান্ত করিতেছি। এক একবার যে এ সফল কথা৷ স্মরপ না হয় তাহাও নয়, কিন্তু 
নে খুব জঞ্প সময় স্থারী হয় এবং সে স্মরণে বিশেষ চান কাজ হছ জীলিয়! যনে 
হয় ন]। কেনন। দেখিতে পাই যে, যে মুহূর্তে এইটা স্মরণ হয় তাহার পর মুহূর্থেই 
দ্বিগুণ আসক্তি আসিয়া আমাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া! ফেলে। তখন কিজানি 
কেন আমি একেবারে সংসারের হুইয়। যাই ভোমার কথা স্বতিপথেও আসে না। 
এই সফল দেখিয়া গুনিয়া এখন বেশ বৃবিয়াছি যে, আমার নিজ কর্তৃত্ব কিছুই 


২২৬ ভক্তি [২৪শবর্ষ ১১শ ও ১২শ সংখা। 








হইবে না, এখন তোমার উপর আমার সম্পূণ নির্ভর করাই শ্রেয়: বুঝিয়! 
প্রাণের কথা কটি তোমাকে খুলিয়। বলিলাম, এখন ধাঁহাতে আমার মঙ্গল 
হয়-যাহাতে আমি-শাস্তিপাই তাহ তুমিই কর। 

ধে লোক' জীঙনে এক মুহূর্তের জন্ভও তোমার অমুতোপম ভাবের আভাঁষ 
পাইঘ। ভ্জর্থ হইয়াছে, তাহার পক্ষে সেই ভাঁবধনে বঞ্চিত হইয়। থাকা 
যে ধত কষ্টকর দে কথা আর তোমাকে বলিয়া কি জানাইৰ। যদি জীবনের 
প্রথম হইতে তোমার কোন তত্ব ন। লইতাম, তোমার ভাঁবে ভাবিত ভক্তের 
সঙ্গ না পাইতাম তোমার প্রাগ মন ছুড়ান লীলা কথা না শুনিতাম, তাহা 
হইলে একরকম থাকা যাইত; কিন্তু আমার যে এখন বিষম দশ উপস্থিত । 
প্রথম জীৰনে “বশ তোমার শুক্ের সঙ্গ মিলাইঘা দিলে, তোমার প্রসঙ্গে, 
তোমার নামগ্ড। গানে বশ আনন্দে দিন যাইতে লাগিল, হঠাৎ নাজানি 
কোন্‌ জন্মজন্মান্তরীয় ছুর্দৈব বশে ঘাড়ে সংপার চাপিয়। ক্রমে ক্রমে আমার 
সকল দিকই বন্ধ হইয়া গেল, এখন প্রাণ ভর্রিয়। যে কোথাও যাই! তোমার 
ভক্ত সঙ্গে আনন করিব ভাঁাও পারি না। স্ত্রী পুত্রাদির ভাবন! আনিয়া 
আমার সকন চিন মকল সাধ লই করিয় দিয়াছে। দয়াময়! এমন করিয়া 
আর কতদিন রাখিবে? রঙ প্রাণে তোমাকে ডাকিলে যে সুখ পাঁওয়! 
যার এ বিশ্বাস হখন এক্ষকার দিমাছ, তখন আর সংসারের বিদ্ষেপ দিয়! সে সুখে 
বঞ্চিত করিও ন1। তুমি কৃপামযঘ়, তোমার কৃপায় সকলই হইতে পারে, তুমি কপ! 
করিয়া! সম্‌ন্ত বিক্ষেপ, বম্ত অভাব, লমন্ত বিপদ দূর করিয়। দাও এবং আমাকে 
তোমীর ভাবে মতাইগা রাখ । আঁমি সদানন। মনে তোমার ভাবে সঞ্জয়! 
তোমার নামের জয় দ্রিগা জীবন, ধন্ত করি। রাজরাজেশবর । বাঞকল্পতর। 
ঘীয়হীন কাজাবের এই ক্ষত প্রার্থনাটা অপূর্ণ রাধিয়। নামে করঙ্ক করিও না, 
ইহাই আমার ভোমার নিকট এবার প্রার্থন। 

দীন শ্রী-- 





রথাগ্রে জীমনহা প্রভু 


( ঞযুক্তযদুপতি দ্বাদ দিগ্িত। ) 
নাচে মোর গৌর হরি জগন্নাথ আগে। 
অশ্রধাবা বয়ে যায় হেন নদী বেগে ॥ 
ভাঁবেতে বিজোর গোর! নাহি বাহ জানরে। 
( বলে, আইল।ম দ্বারকা পুরী ) (কোথায় মোর রাঁলবিছথারী ] 
( দেখাও আমায় সেইক্সাপ, )( ওছে নাগর রলিক ভূপ) | 
( নীপ তরুমুলে যেমন, ) (দাড়াইতে ঝুঁশীবদন ) 
জ্িভুবন ভরি উঠে সঙ্ধীর্ভন ধ্বনিরে | 
জগন্নাথ হরযিত শুনি সঙ্কীর্তন রে। 
কীর্তন শুনিতে রথ করিল স্থগিত রে ॥ 

(শ্তাম গৌরের ঠাবাঠারি, ) ( এ সব লীলা বুঝতে নারি ) 
আছাড় খাইয়া গোরা ভূমে গড়ি যায় রে। 

স্বর্ণ পর্বত যেন ভূমিতে লোটায় রে॥ 

(রাধার ভাব পড়ে মনে, ) (কুরুক্ষেত্র মিলনে ) 

(আর ত ধৈর্য্য ধরতে নারে, ) (হেরি শ্যাম নাগরে ) 
হৃদয় জানিয়া শ্বরূপ সেহ গান গায়বে। 

( মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ, ) (সে জানে মনের তরঙ্গ ) 

আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর রে ॥ 

কতু এক সৃত্তি কু বনু সুখি হয়ে রে। 

সাত সম্প্রদায়ে নৃতা করে গোরা রায় রে॥ 

নীলাচলবাসী ধন্ত নয়ন সাক রে। 

“গৌর শ্তাম? দরশন ভাগ্যেতে ঘাছার রে ॥ 

( এমন ভাগ্য কবে হবে ) (ৰলে দাও নীলাচল বাসী ) 

( তোমর! মোরে দয়া কর) (তোমর! দেখালে দেখাতে পার ) 
মোর এই নিবেদন যেন ক'রো না বঞ্চন ) 


ভক্তাধীন ভগবান 


( শ্রীযুক্ত বাজেন্্রকুমার শান্ত বিষ্াভূষণ এম আর এ এদ লিখিত) 


ভক্ত ভক্তিভাবে ভগবানকে ডাঁকিতে পারিলে, ভগবান তাহার বশে আসেন। 
ভগবানকে যে মনে প্রাণে ডাকে তিনি তাহারই অধীন হইয়া পড়েন। এরূপ 
অনেক উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া বাঁ, আমর! পাঠকবর্গের আনন্দবন্ধনার্ঘ তাহার 
মধো একটার কথাই এখানে লিখিতেছি। 

কোন এক গ্রামে একটা বালক বিগ্যালয়ে যাইবে, সঙ্গীরা চলিয়! গিয়াছে । 
তাহার ম! তাহাকে বলিয়। দিলেন যে, “সম্মুখে যে এক্টি জঙ্গল দেখিতেছ তাহার 
ধারে গিয়া মধুহুপনকে ডাক লে তোমায় বিগ্ভালয়ে পৌছাইয়! দিয় আদিবে। 
'মধুদাদা, বপিয়। ডাঁকিও সে তে।মার কথায় সারা দিয়া তোমার সঙ্গী হইবে « 

বালক মাতার কথামত যথাস্থানে গিয়া! মধুদাদাকে ডাকিল। তখন একটা 
কিশোর ব্যঙ্ক হ্া।মবণণ বালক তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা! করিল “এই, 
কেন ডাকিতেছ?” সে কহিল, *্তুমিই কি আমার মধুদাদ1া? মা আমায় 
বলিয়! দিয়াছেন তোমাঁকে ড[কিলে তুমি আসিয়া আমাকে বিষ্ভালয়ে পৌছাইয়া 
দিবে। তোমাকে ত আর কখনও দেখি নাই দাদা ।” মধুদাদা বলিল, 
"এসো ভাই, তোমাকে বিদ্যালয়ে দিয়া আসি।” এইয়সপে বালক মধুদাঁদার 
সাহায্যে প্রতাহই বিগ্ভালয়ে যাইতে লাগিল। ফিরিবার সময় গ্রাম্য বালকদিগের 
সঙ্গে আসিয়া থাকে । অনেক দিন এই ভাবে গেল, এইবার প্রত ধরা দিবা জনক 
এক নৃতন খেলা খেলিলেন। 

একদিন বালক মাকে কহিল, “ম! মধুদাদা তোমার কে হুয়। সে আমাদের 
বাড়ীতে আলে না কেন? সে জঙ্গলেই থাকে, আমি ডাঁকিলে জঙ্গল হইতে 
বাহিরে আসে আবার জঙগলেই লুকাইয়া পড়ে ।” মা বলিলেন, “মধুহদন লোক 
ঘুঁদেখিয়। তার কায করেন, তৃমি যদি প্রাণ ভরিয়! তাকে ডাঁকিতে পার তবে সে 
তোমার £কায করিবে, অস্তথ। সে কিছুই করে না” একদিন পাঠশীলার 
বালকের! জিজ্ঞাসা করিল “তোর মধুদাদ্দীকে দ্েখাইতে পারিস?” সে 
কহিল “পারি বৈকি ।* সেই কথামত বালকের! স্কুল ছুটার পর তাহার সঙ্গ লইয়া 
মধুদাদীকে দেখিতে আলিল। বালক মধুদাঁদাকে জঙ্গলের পাশে দীড়াউমা 
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কত চীৎকার করিয়া ডাকিল কিন্তু মধুদাদা! এ দিন দেখা ত দিলই ন! একবার 
কোন সাড়াও দিল না। পাঠশালার বালকের! নান! প্রকার বিজ্রপ করিয়। 
হাসিয়া চলিয়। গেল। বালক সর্লভভাবে কহিল "আমাকে স্কুলে পৌছাইয়া দেয় 
কিন্ত কুল হইতে ফেরতের বেলীয় তাকে পাই না। বোধ করি মধুদাদা কোন 
কাজে গিয়াছে এখানে নাই তাই কোন সাড়া! পাইলাম না।” পরদিন অস্ত 
বালকের। তাহার সঙ্গে মিশিয়! স্কুলে যাইবার সময় মধুদ।দাকে ডাকিল 
কিন্তু মধুদাদা আসিল নাঁ। তারপর বালকেরা হামিয়! কহিল, “তোর সবই 
ফাকি রে, সবই ফাকি, তুই নিত্যই স্থলে একাকী যাস আর মধুদাদার 
বড়াই করিস্‌।” 

বালক হতভডখ হইল, পরে স্কুলে গিয়া ফিরিবার সময় একাকী ফিরিল এবং 
যথাস্থানে আসিয়! মধুদাদাকে ডাকিল মধুদাদা জাগিয়া কহিল “ভাই, তুমি 
একাকী থাকিলে আমি আসিতে পারি। এত লোকের সামনে আমি 
আসি না।” বালক কীদিয়া কছিল “দাদা ওর যে আমাকে মিথ্যাবার্দী বলে, তাই 
তোমাকে দেখাইতে চাহিয়। ছিলাম ।” মধুাদা কহিলেন “আজ নয় আর একদিন 
দেখা হ'বে, যারা আমাকে প্রাণ ভরিয়! না ডাকে তাদের আমি দেখা দিই না। 
তোমাকে দেখা দিই কিন্তু সকলের দাম্নে আসিব না” বালক কাদিয়! ফেলিল, 
কহিল 'মামাকে ত তারা মিথ্যাবাদী বলিবে। মিথ্যাবানীর মরণ ভাল।” 
মধুদাদা তাহাকে আশ্বাদ দিয়! কহিলেন “যাও, তাহাদিগকে গিদ্বা বল তার! যঙ্গ 
প্রাণের সহিত আমাকে ডাকে তবে তাদের দেখা দিব। 

বালক নাঁচিতে নাঁচিতে বাড়ীতে মায়ের কাছে গিয়া এই সংবাদ দিল। 
ন। কহিলেন, “হারে, তবে তোর দাদাকে আমাকেও দেখাইবি, একদিন তার 
সঙ্গে বুঝ! পাড়! করিয়। আলি 1” তার প্র একদিন মা কহিলেন, হারে তোর 
দাদাকে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিছা আদিস। তোর সহপাঠীরাও আমার 
এখানেই তাকে দেখিবে।” মায়ের কথা গিয়া মধুদাদাকে কহিল তিনিও আসিতে 
রাজী হুইলেন। বালকের আর আনন্দ ধর না সেই সংবাদ মাকে বলিল মা 
সেদিন নানা খাস্তদব্য দিয়, ভোগ সাঞ্জাইয়া রাখিলেন। মধুস্থ্ঘন আমিবেন 
কিন! ! 

ফথাসমমে মধূদা। আসিগেন, কিন্তু মেহ রাখাল বেশে । বালকের! সেরূপ 
দেখিয়া কহিল “এঃ ছিঃ ছিঃ হি; এই তোর মধুদ্বাদা, এ যে রাখাল, এমন লোক ত 
মাঠে কত দেখিতে পাই ।” তারপর মধুহুদনের নিকট বালক বায়না ধরিল, “মা! 
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বলিয়াছেদ তোমার এরূপ নয়, তোমার বংশীধারী ভগবতরূপ, সে রূপে একবার 
ভাই দেখ! দেও |” তখন মধুহদূন সেই ভগবানের রূপ লইয়া দেখা দিলেন। 
মা কী্দিয়া ফেলিলেন, এবং ভক্তি গদ গদ নম্বরে কাদিতে কাদিতে কহিলেন, 
“বাবা আজ তোরই পুণ্যফলে আঁমি ভগবানের দর্শন পাইলাম। চল এখন 
ভগবানকে খাওয়াই গিয়ে ।” ভগবানও তা! উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি 
বালকের সহিত একত্র তোজনে বসিলেন। তাহার ম! তাহাদের পার্থে রহিলেন। 
অগ্ঠান্ঠ বালকের1ও রূপ দেখিয়া ধন্ত ছইল, ভাহারাঁও সেই ভোজন গানের 
চারিদিকে বসিল। ভগবান এক গ্রাস নিজের মুখে দেন, এক গ্রাস বালকের 
মুখে দেন। আর মাঝে মাঝে বালকের মাতাব দুখেও দেন । আর বালকগণের 
মুধেও তুলিগা মধ্যে মধো দিতে লাগিল্লেন। ভগবান রাখাল বেশে বালক 
ভালবাসেন, তাই তিনি পৰিতৃপ্ত ভাবে ভোজন করিয়া ও করাইয়৷ আধার 
রাখাল বেশেই চলিয়া গেলেন। বালকের মাক্ষা অল্প পরিমাণ ভোজ্য প্রন্তৃত 
করিয়াছিলেন, কিগ্ত পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন না কেমন করিয়া সামান্ 
ভৌ্্য এত লোকের আহারে তৃপ্চি দান করিতে পাবিল। ভগবানের বংশীধান্ী, 
বীকা-ধিহারী কপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইল ও নিজ নিজ জীবনকে ধা 
মনে কম্দিল। 

ই্ছীয় পল্প হইতেই ভগবান মাকে দশন দিভেন, বাঁলক তাহারই অনুচর 
হইয়! নিত্য পাঠশালায় যাইত। সে গুহ ভগবানের সশরীরে আগমনে পবিত্র 
হইল, সকলে সেই গৃহকে মহাপীঠস্থান মনে করিয়া লইল। আমর! অবিশ্বাসী, আমরা! 
হয়ত এ কথ! বিশ্বীসই করিব না যে, ভগবান সশরীরে দর্শন দিলেন কিন্ত 
অলস্ভতব লস্তব ধাহাহার! হয়, পবষ্পব বিরুদ্ধ ভাব এককালে যাহাতে দেখিতে পাই 
তাঙথাকেই না ভগবান বলিয়া থাকি? ভগবানেব অনন্ত মহিযা, আমরা ক্ষত 
সীমাঘ্ধ জ্ঞানে তাহার কতটুকু ধারণা কবিব? তিনি কৃপা করিয়া ন! খধাইলে 
তাঁর মহিমা কে বুঝিতে পারে ? 


শ্বীগুরু-বন্দনা 


সক গুরু গুরু সকলেই কয় গরু যে কি ধন কে জানে। 
যু হ'তে মধূ ও হুট আথর তৃলন। নাছিক ভুবনে ॥ 
ভজন সাধন উপুর চরণ সাধনের সার ন্বিলোকে | 
ধাহার নূরতি বিশ্ব চরাঁচর বদনে অমি ঝলকে ॥ 

[শব ব্রহ্গা আদি কালী কৃষণ রাম গুরুর বিকাশ জানিয়া। 
কেন ওরে মন কিসের লাগিয়! র'য়েছ সে স্বাদ ভুলিয়া। 
শ্রীগুরু চরণ যে লয় এরুণ কি ভয় তাছার জীবনে । 
কললতরু গুরু দয়ার আধার নাহিক এমন ভুবনে । 

গুরু মহামন্ত্র যে জন জপিয়ে সরস করেছে রন! । 
স্থরাসুব নর গন্ধর্ধ কিন্নর তাঁচারে করছ্ছে ভজন! ॥ 
মোক্ষাদি সম্পদ জানিয়ে টকতব গ্রেমানন সুখে মজিয়া । 
নিত্যানন্দ শীরে ভালে দিবানিশি গুরু পদ্দে প্রাণ সপিয়া' 
অধম 'নুত্যেরণ জীবন বার্থ ন করি গুরুর সাধন|। 
নিকটে যে কাপ কি ছবে এখন দিবানিশি তায় ভাবন। 
কারত কণ্ঠে ডাক ওরে মন আর কেহ নাই সেদিনে। 
লব পরিহরি জপ*গুক গুরু তরে? বালি নাম সাধনে ॥ 


দীন--শ্রীনৃত্যগোপাল গোম্বামী। 


হন বিজু 


ংস্গ 


(২) 
এ সম্বন্ধে আক্কিক আচার তরে ব্যাস দেব বলেন, 
“অপ্যেকপংক্কৌ নাশীযাৎ সংবৃতঃ স্থজনৈরপি । 
কোহ জানাতি কিং কন্ত গ্রচ্ছন্রং পাতকং মহৎ। 
ভদ্র স্তম্ব জল ছ্বার-মার্গে: পওক্তিথ ভেদয়েৎ |” 
অর্ধাৎ-নিজের বন্ধু বান্ধব পর়িবৃত হষটদ্লাও এক পওক্তিতে বসিয়। আহার কর! 
উচিত নয়। কেন না) কাকার শরীরে কি পাপ প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, তাহা 
ফে জানে? সেই সকল পাপবুতি সংক্রমণের বাধার নিমিত্ত ভক্ম, খড়, অথবা জল 
দ্বার! বেটন পূর্বক পঙ.ক্কি তেব করিবে। 


২৩২ ভক্তি [২৪শবর্ষ ১১শ৩১২শ সংখ্যা 








ইহার দ্বার স্পষ্টই বুঝা যাঁয়, সকলেরই শরীরেব তেজঃপদার্থ, উদ্ম! উত্তাপ 
ধা তারিতরূপে অনবরত ইতন্ততঃ বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, উহ! তেজেই সমধিক 
আব্ষ্ট হয়, তেজের অনম্পকিত কীচা ফল মূলাদিতে প্রবিষ্ট হয় না। শুতরাং 
অগ্নি, জল, লবণাঁদি সংযুক্ত অন্লাদিতে পাপীর কায়িক তেজ অপেক্ষাকৃত সহজে 

ক্রান্ত হয়। কিন্তু মধ্যে যদি ছাই, খড় বা জল বেষ্টিত থাকে, তবে সেই তেজ, 

ছাই, খড় বা জল অতিক্রম করিয়। অন্নে বা ভোক্তার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে 
না । ছাই, খড় ও জল যে তাড়িতেব প্রতিরোধক তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও 
একবাক্যে স্বীকার করিয়। থাকেন। 

লৌকে চলিত কথায় বলিয়! থাকে, “উহার গায়ের বাতাসে, অমুকের গায়ের 
তাপে লক্ষী ছাড়িয়া যাঁয়।” সংক্রামক রোগ ও পাপবৃত্তি যেমন একজনের শবীরে 

ধক্রাস্ত হয়, আলাপ ও গীত্রম্পর্শাদি সংসর্গে পুণ্যবৃত্তিও তেমনই এক দেহ 

হইতে অন্ত দেহে সংক্রান্ত হয়। 

সেইলজন্ত অন্ন অথবা ব্ঞজন কণিকা মাত্রও বঙ্্াদিতে লাগিয়! উচ্ছিষ্ট হইলে, 
ধুইবার প্রথ! প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, কেন না, এঠ কাপডে 
রোগাদি দ্রুতবেগে সংক্রামিত হয়। আঁবার সেই সেই কারণে অর্থাৎ আলাগ 
গাত্রম্পর্শ ও একত্র ভোজনাদি কারণে সতের শরীর হইতে অসতের শরীবে দয়া 
প্রস্ততি সদগুণও বিস্তারিত হয়, এইজগ্যই সংসর্গের এত অর্ধাদা। এ সমন্ধে 
হাবীত বলেন £-_ 

পহন্াদণ্ডদঃ শুদ্ধস্ধ শুদ্ধোহজ্তদ্বস্ত শোধয়েত। 
অগ্ুদ্ধস্ত তমোভৃতঃ শুদ্ধবাসেন শ্দ্ধতি ॥” 

অর্থাৎ--অগুচিব্যক্কি, শুচি ব্যক্তির শুচিভাব বিনঈ করিতে পারে, এবং শুচি 
ব্যক্তিও অগ্তুচিব্যক্রিকে আলাপাদি সংসর্গ দ্বার! পরিশ্তদ্ধ করিতে সমর্থ হন) কেন 
না, অশুদ্ধ ব্যক্তি তমঃ প্রকৃতি অন্ধকা রন্বরূপ, আবার শুদ্ধবাক্তি সত্ব প্রকৃতি 
ু্ধ্য স্বরূপ ন্মৃতরাং হুর্ধ্যের আলোকে অন্ধকারের ন্যায় শুদ্ধবাক্তি হইতে উচ্ছৃসিত 
সংগ্রবৃত্বির মাহাম্য্ে অশুদ্ধ ব্যক্তির মলিন পাপরীত্ত যে বিদুরিত হুইবে, 
ইহা কিছুমান্ত্র বিচিত্র নহে। 

ফল কথা, যাহীদের তীব্র পরিমাণে সত্ব শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার! পাঁপীর 
সহিত মাখামাখি করিলেও তাহাদের সেই প্রদীপ্ত সব্বানল নির্বাপিত হয় না, 
বরং সেই সত্বানলের সংসর্গে পাপীদিগের পাপবৃত্তি নকল পুড়িয। যায়। অধিক 
কফি, একটা মাত্র সেই প্রা সাত্বিক পুরুষ আহারের সময় যদি এক পড়িতে 


আধা এ শ্রাবণ ১৩৩৩ ] সংসর্গ ২৩৩ 








উপবেশন করেন, তাহ! হইলে সমস্ত পঙ.ক্তি শুদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ দেই সাত্বিক 
পুরুষের শারীরিক তেঞঃ প্রবাহে, বলীয়সী সাধুবৃত্তি সকল প্রস্থত হইয়া প্রথমে 
অন্ে, তৎপরে ভেক্তৃবর্গের শরীরে বিচ্ছুরিত হইতে থাঁকে | কাজে কাজেই তথ" 
সংস্ অপরাপর লোকের মন যে পবিত্র হইবে, ভাছাতে আর বৈচিত্তাকি? এই 
হেতুতেই সব্ববহুল সাধুকে শাস্ত্রকারেরা "পউংক্তি পাঁবন” বলিয়া নির্দেশ 
করিয়্াছেন। সংদর্গেই সৎ ও অসৎ হয়। এমন কি তাহাদের পরম্পরের শরীরের 
উপাদানই ক্রমশঃ বদলাইয়। যায়। 

মানবের শারীরিক ও মানপিক বৃত্তি, নান! কারণেই পরিবন্তিত হয়, তন্মধ্যে 
কালও একটি কাবণ। যৌবনে যাহারা হর্ধত্ত থাকে, তাহাদিগকে বাদ্ধীক্যে সাধু 
হইতে দেখ! যায়। সেইয়প সদাচার, তীর্থ দর্শন, দেবছিজে ভক্তি, পিড়মাড় সেব। 
ইত্যাদি কারণেও সদ্বৃতিগুলি জাগিয়া উঠে, এবং অস্দবৃতি কমিয়। যায়, আর 
শাস্ত্রোজ প্রায়শ্চিত্ত, উপবাণ, কুশোদক, শঙ্ঘপুষ্পীব কাখ এবং গোমৃতা্দ পানেও 
পাপ বুত্তির পিবৃত্তি হয়। কেননা ত্রিশক্তি ও দ্রবা-শক্তিব মহিমায় পাপীর 
আতন্তরীন্‌ রজস্তমেব মাত্রা কমিয়! যায়, তথন পাপীর দেছে আর কোনরূপ 
পাপ থাকে না। 

“থাপনেনান্থুতাপেন তপপাধায়নেন চ। 
পাপরুন্ুচ্যতে,পাপ।ৎ তথা দানেন চাপদি |” 

অর্থাং--পাঁপ করিয়। যদি কেই বলিয়! বেড়ার থে, আমি আমুক অমুক পাপ 
করিয়াছি, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন ভাবে পাপ দংস্বারগুলি আত্মাতে লুকাইয়! না রাধে, 
তবে তাছার আত্মার কলুষত| উঠিয়া যায়। অন্ুভাপে অর্থাৎ হায় আমি কত 
কুকপ্ই করিয়াছি এরূপ শোকে, যদি নিরস্তর দহামান হয়, তবে তাছার আর 
পাপ থাকে না। জপ, তপত্তা, বেদাদি সচ্ছস্ত্র অধায়ন ও প্রায়শ্চিতাদি দ্বাক্া 
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। প্রণারাম, দেবতাধ্যান, দান, হোম, গায়ত্রী 
জপ, জলে বাস, ইত্যাদি বহুবিধ কারণেই পাপীর পাপ নষ্ট হয়। যেছেতু 
জবস্থায় তাহাদের আত্ম! ও শরীর, সমাগ ঞ্ুপে পরিষ্ফুট না তওয়ায় অনেকাংশেই 
জড় থাকে। যেমন জল, খড ও ছাইকে তাড়িত খতিক্রম করিতে পারে না। 
সেরূপ শিশুশরীরেও সংসর্গাদি জনিত তাড়িতসহচরী পাপবৃত্তি বা পুণাবৃত্তি 
সংক্রান্ত হইতে পারে ন! | 

অন্রএব পূর্বে যে হল! হইয়াছে টৈড়ালব্রতীকে জলও দিবে না, তাছার 
অভিপ্রায় এই-__বাস্তবিক জল দিলেই যে অমনি পাপ আনিয়! ধরিবে তাহা! নহে, 

৮ 
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পরষ্ধ পাপীর সহিত জলপ্রদানক্সপ কার্ধের মৃত ক্ষুদ্র সংসর্গ করিলেও সেই সামান্ত 
সংসর্গ হইতেই ক্রমে বৃহৎ সংসর্গ৪ হইতে পারে। হারীত ষংহিতায় লিখিত 
আছে_ 
“অব্রতাশ্চানধীয়ানা ত্র ভৈক্ষাচর| দ্বিজাঃ 
তং দেশং দওয়েদ্রাজা চৌরভিগ্ষাপ্রদে! হি সঃ” 
অর্থাং--যে দেশে ব্রাহ্মণের ব্রতাদি নিয়ম ও পড়াশুনা ছাড়িয়। কেবল ভিক্ষা 
করিয়াই বেড়ায়, তদ্দেশস্থ ভিক্ষাপ্রদ লৌককে রাঁজা দণ্ড দিবেন, থে হেতু সে 
সকল লোক চোরের তাত যোগায় । সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া তবে খষিগণ 
দবধর্দমত্যাগী পাপী বাহ্গণদিগের ভিক্ষাদ'ন্রপ স*সর্গ পর্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। 
( মেদিনীপুর হিতৈষী। ) 


আনন্দাশ্র ও প্রেমাশ্র 
(শ্রীযুক্ত নিতাইপদ দান লিখিত। ) 


সাধারণতঃ অশ্রু দুই প্রকার- শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্ত। পুত্রশোকাতুর! 
অনদীর করুণ ক্রন্দনেব ফলে যে গলদ-জল-ধারা কপোল-বক্ষ-সিক্ত করিয়। 
অবিরল ধারায় বঠিয়া যায় তাহাকে এব" তদন্ুরূপ প্রীণের ব্যাকুলতা নিবন্ধন 
ধারাকে আমর! শোকাশ্র বলিয়া থাকি, এবং অপর পক্ষে কোন জননীর 
পুত্র বা তদন্ুরূপ কোন আখ্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ বা জীবনের মত বিচ্ছেদ-বার্থা 
শ্রবণের পর যদি কিছুদিন পরে তাছীকে নিরাময় দেহে দেখিতে পাঁয়, তবে 
সেই আনন্দের ফলে তাহার নয়নে যে বা'রধারা দেখ! দেয় তাহাকে আননাাস্র 
বলিয়া থাকি । এই শোকাশ্র ও আনন্দাশ্র এইক্সপ অনেক কারণেই দেখা 
যায়। কিন্তু আমার জিজ্ঞান্ত এই যে, কোন ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি যখন ভগবৎ 
গুধানুকীর্তন শ্রবণে অবিরল নেত্রজল মোচন করিতে থাঁকেন তখন তাহার 
লেই যে পবিত্র অশ্রু যাহা কোন্‌ শ্রেণীর? শোঁকাশ্র ত নহেই। তবেকি 
আঁনন্দা্র? আমীর মনে হয় আমি যেরূপ আনন্দের ত্র ([৩991002 ) 
দিলাম তাহা! ঠিক আনন্দাঙ্র নহে। ইহাতে আরও কিছু মিশান আছে, 


আধাঁত এ শ্রাবণ ১৩৩৩ ] আনন্দাশ্র ও প্রেমাক্ ২৩৫ 











কিংবা আননাশ্রুই বটে কিন্তু এ আনন্দ নয়। অনেকে বলিবেন তাহ। 
ভগবদাঁনদ । কিন্তু ভগবদান্তদকি? তা? কি এ আনন্দ হইতে একেবারে 
ভিন্ন জিনিষ , ন! ইহারই নামান্তর | 
“কে যায় রে নবীন সঙ্নাসী। 
কোন্‌ বিধি নিবমিল দিয়া হুধারাশি ॥ 
হেন রূপ ঠেল বেশ বড ভালবামি। 
অন্তরে পরাণ কাদে দেখি মুখশশী ॥ 
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সী | 
হরি হবি বলি কাদে পবম উদাসী ॥ 
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কাদে ক্ষণে মুখে হাসি। 
করঙ্গ কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে খসি ॥ 
নন্দরাম দান কহে মনে অতিলাষী। 
কাদিয়। কাদাইল গোরা জ্রিভবনবাসী ॥* 
আমি এই অশ্রুর কথাহ বলিতেছি। তারপর আবার-_ 
“গোলক ছাড়িয়! প্রভু কেন বা অবনী। 
কালরূপ কেন হইল গোর! বরণ খানি ॥ 
হাল বিলাস ছাড়ি কেন পন্থ কাদে। 
ন|জ্ঞানি ঠেকিল গোরা ক!র প্রেম ফপে। 
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃঝ বলি কাপে ঘনে ঘন। 
ক্ষণে সথি সথি বগি করয়ে রোদন ॥ 
মণুরা মণুরা বলি করয়ে বিলাপ । 
ক্ষণে বা অক্রর বলি করে অনুতাপ 
ক্ষণে ক্ষণে বলে কিছ়ে চাদ বদন। 
ধুলায় লোটায়ে কাঁদে যত নিজ্গণ 
ছার পরাণ কুলবতীর ন! ঘায়। 
কহিতে আকুল পৃ খুদাঁয় লোটীয়॥ 
গদাধর কাদে প্রাণনাথ লৈয়া! কোলে। 
রায় রামানন্দ কাদে প্রণয় বিহ্বলে | 
স্বপ্লূপ ভ্ক্বপ কাদে লওরি বিলাস। 
ন! বুঝি স্থাদে নয়নানন্দ দাঁস। 
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কিংবা" পরা বোল বলিতে পূণিত কলেবর। 
ধ। বোল বলিতে বছে নয়নের জল ॥৮ ইত্যাদি 
এছ সকল দেখিয়! মনে হয়, আমি যাহাকে আনন্দাশ্র বলিতেছি এ 
তাছ। নহে। কেহ হম ত বলিবেন ইহাকে “প্রেমাশ্র” বলে। তাহা হইলে 
প্রেমাশ্র কি একটী সম্পূর্ণ তৃতীয় শ্রেণী কিংব৷ এ আনন্শ্ররই নামান্তর । 
তাহা হইলে এখানে কিন্তু এক প্রশ্ন উঠিল যে, প্রেমঞজনিত অশ্রই প্রেমাক্র। 
প্রেমকি? 
*আত্মেঞ্রিয় গ্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 
কৃষেন্রিয় শ্রীতি ইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥ 
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল। 
কৃষ্ণ সখ তাৎপর্য হয় প্রেম যহাবল ॥” 
এখানে কাম ও প্রেমের পার্থকা দেখান হইয়াছে, কিন্তু আমি চাই 
প্রেমে ৪ আননে পার্থক্য কতটুকু । যদি এই প্রেম ও আনন্দ একই হয় 
কিংবা আংশিক এঁক্য থাকে, তবে প্রেমাশ্র ও আননাশ্র একই কিংবা 
আংশিক একা আছে এবং এই আংশিক এক্যের সহিত একটু অন্ত ভাবে 
মিশিয়া প্রেমাক্র নাম ধরিয়াছে। 
মোটের উপর ইহ হইতে এই জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, "প্রেমাশ্র ও আনন্দাশ্রু” 
ইহারা কি “শোকাশ্র ও আনন্দাশ্রু”র মত ছুইটী সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ? উক্ত 
“আনন ও ভগবদানন্দে” প্রভেদ কি? “প্রেম ও ভগবদ্ানন্টে” পার্থক্য কি? 
আনন্দাশ্র কি ছুই প্রকার? সাংসারিক আনন্দাশ্র ও ভগব বিষয়ে 
আনন্দাগ্র? 
আরও একটী লিজ্ঞান্ত এই যে, বৈষ্ণব ধর্মে "ত্রঙ্মজ্ঞান” বলিয়া কিছু 
আছে কিনা। ভাদ্রের "ভক্কি”তে “বজাঙগনার শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি” শীর্ষক প্রবন্ধে 
আছে__পব্রহ্গজ্ঞান লাভ না হইলে সাধারণ জীবে এই উচ্চ অবস্থার কথ! 
ধারণায়ও আনিতে পারে না।” প্জ্ঞানী'র। যাঁহাকে ব্রহ্গজ্ঞান বলেন, একি 
সেইরূপ ব্রঙ্গজ্ঞান না অর্ধান্তরে প্রমোগ কর! হুইয়াছে? আশাকরি ভক্তির 
পাঠকগণ আমার সন্দেহ কয়টীর সম্থত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। ভক্তিতে 
প্রকাশ হইলেই আমি জানিতে পারিব। ইতি 


গৌড়ীয়-বৈষ্বধন্ম এবং কয়েকখানি 
বৈষ্ণবগ্রন্থ । 


( শ্ীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দ্বাস বি, এ লিখিত। ) 


যে ভক্তবাঞ্ধাকল্পতরু শ্াভগবান ত্রিতাপদগ্ধ জীবগণের উদ্ধারসীধন ও সাধু- 
তক্তগণের মনোভিলাষ পগিপূরণার্থ যুগে যুগে অবতাররূপে ভূমগ্ডলে জন্মপন্থিগ্রহ 
করিয়া থাকেন-_-ধীহার জন্ম ও কন্দু, সাধারণ জীবগণের কথা দুরে থাকুক, 
ঙ্্দর্শী যোগীগণেরও ছঙ্ে়--যিনি নরলোকে নরুলীল! প্রকটিত করিঘ। রহ্তবিৎ 
অস্তরঙ্গতক্ত ব্যতীত অপর সকলেরই মহামোহ সুমুৎপাদন করিয়। থাকেন-__ 
যাহার অঠৈতৃকী ক্ৃপাবলে কেবল কোন কোন পরমভগাবান্‌ জীব তদীয় নিগুড়- 
তব কিযৎপরিমাণে পরিজ্ঞাত হইতে সমথ ভয়েন,-_ধাহার বিশ্তুদ্ধ সত্তা সব্ধলোকে 
ও সর্ধকালে সমভাবে ভক্তি ও বিশ্ময়সহকারে পরিচিস্তনীয়__যে নটয়াজ 
প্রয়োজলান্ধরোধে তাহার এই বিরাট বিশ্বরঙ্গভূমিতে কালেকালে শ্বেতপীতাদি 
ব্ণপমন্থিত নানাবিধ অলৌকিক সৃর্ঠি ধারণ করিয়। থাকেন,-যিনি প্রেমত্বক্পপ 
ও আনন্দম্বরূপ রদরাজ হচ্ুয়াও হুরধিগমা, মায়াপ্রভাবে ক্ষুদ্রজীবের দ্বারেছারে 
দীনতাবে ও কাতরবচনে প্রেমতিক্ষা করিয়া থাকেন,_সেই অনাদি, অনন্ত, 
অক্ষয়, অব্যয়, মায়াধীশ, মায়াবী পুরুষই পটতরপোক্যনুদদর শ্রীগৌরাঙ্গয়পে 
ভারতবর্ষের অন্তর্গত ভাগীরথীতীরবস্তী পুণাভূমি নবহ্ধীপে অবতীর্ণ হইয়া জীবচিতার্থে 
একটি নৃতনধর্ম বিধান গ্রবস্তিত করিয়াছেন। এই নবপ্রবন্তিত ধর্মের নাম গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্শ। এই পরম পবিত্র ধর্ম ভূলোকে হ্বগ আনফন করিয়াছে । এই 
ছেবহৃল্লভ অপূর্বধর্শ, ভক্তিরধশ্ম, প্রেমেরধশ্ম, সেবারধণ্ধ, শান্তিরধর্শ। এই অপাথিব 
ধম্ম সর্ববাস্তঃকরণে আশ্রয় করিলে জীবের চিবৃতি শান্ত হয়--হদয় লন্জল ও 
মধুময় হয় প্রোণ প্রেমরসে পরিপত হয়। এই ধন্দ আশ্রয় করিয়। সহত্র সহজ 
অশান্তমানব ধন্ধ ও কৃতীর্থ হইয়াছেন। এই ধশ্ম সংসারক্িষ্ট পাপতাপ জর্জরিত 
মৃতপ্রায় মানবের প্রাণে মৃতন জীবন সঞ্চারিত করিয়াছেন । এই ধর্শ কত শত 
বিববিমুগ্ধ বন্ধপীবকে প্রবন্ধ করি তাহাদের হুক্র মনোরৃতিসদুহকে ভগবহস্থৃধী 
কফরিয়াছেন। এই ধন জড়প্রাণে প্রেমবারি সেচন করিয়! শ্রীভগবান ও তাহার 
জমৃতমদ পৃতনাঘ সকলকে মধুর হইতেও মধুরতর করিয়ছেন। এই ধন্ম ভক্কের 
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সরে পু 


চক্ষুকে প্রেমরাগে অন্তুরজজিত করিয়া সমগ্র বিসংলারকে তীহাব নিকট একটী 
বিশাল প্রেমরাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। এই অমরবাঞ্িশ সুমহান ধশ্মের 
অনস্তমাহাঘ্য ও অসীম গুণাবলী বর্ণনা কব মাদুশ মুটমতি ও কলুষকলকিত ক্ষুদ 
জীবাধমের পক্ষে নিতাস্ত অসম্ভব । 

মৃহাপুরুষেরা সকলেই একবাক্যে বলিয়ছেন যে, চিত্তভুমিতে তক্তিবীজ 
উপ্ত না হইলে, হৃদয় শান্ত হয় না। বিষয়বাসন। দূর হয় না, অহঙ্কার ও অভিমান 
বর্জন করা যায় না। কিন্তু সেই ভক্তিলাভ ত সহজ ব্যাপার নহে । প্রাণ 
পর্য্যন্ত পণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়ে তক্তিধন ব্য করা হইলেও, নুল্য 
অধিক দেওয়| হইল এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু এই অতি স্ুহর্জও 
ভক্তিলাভের একটি সুলভ উপায় ভগবান শ্.চেতন্যচন্দ্রেষ পুতচবিত্র সববদ। 
আলোচনা করা, দীনগাবে সেই পতিতপাবন লাল ঠ|কুবের শ্রীচরণযুগল আশ 
করিতে পারিলে দয়াময় নাকি আশ্রিতজনকে ভক্তিস্থধাদানে কৃতার্থ কবির 
থাকেন। তাই, প্রথমতঃ সাধু ও ভক্তজনের সশসঞ্জে সেই পুৃতচবিত্রের মাহাঁস্মা 
সবিস্তর শ্রবণ করা উচিত। তাঁহার পৰ দেই অলোকসামান্য চরিত্রে অদ্ধা ও 
বিশ্বাস প্রতিষিত হইলে, তৎসন্বন্ধীয় গ্রস্থনকহল অধ্যয়ন কব! নিতীস্ত আবশ্তুক | 
সংসার দাবানল দগ্ধ শান্তি-পিপাস্ছ বিবেকী ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর সুপবিত্র 
চরিত্র যতই আলোচন! করিবেন ততই তাহাদের আহ্মাও প্রাণের যে পরমকল্যাঁণ 
সাধিত হইবে হৃহাঁতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু সাধারণ পাঠকগণ শ্রীগৌরাঙ্গের 
এই অপার্থিব লীলাসমুচ্চয় পরিজ্ঞাত হইবাব শিমিত্ত কি কি এ্রস্থ অধান করিবেন? 
শীভগবানের নিজ জন পরমত্তক্ত শ্রীল বৃন্দাবন দাস, শ্রীল কৃষগ্গাস কবিরাজ 
মহাশয়, শ্রীল লেচন্দাঁস, শ্রীল কবিকর্ণপুব এবং কিঞ্চিৎ পরবত্তীকালের শুল 
নরোত্বম দাস ঠাকুর, শ্রীল গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তীগ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা 
করিয়া! যে সমস্ত গ্রস্থীদি রচন। করিয়া গরিয়াছেন, তাহ। সত্য সঠাই অযুতরসের 
ভাগীর। কিন্তু সে ভাগ্ডারে প্রবেশ কবিবার আধকার ঘাহার তাহার নই । 
আগৌরাঙচরিত্র আলোচনা করিবার পক্ষে স্বগীয় শিশিরকুমাঁর ঘোয মহাশয়ের 
প্রণীত গ্রন্থলমুদয় অল্প সহায় নহে । *ভ্রীশ্রীবিঞুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকার অন্যতম 
সম্পাদক শ্রীধাম ন্বন্বীপনিবাসী শ্রীল হরিদাস গোম্বামী প্রণীত “গৌরাঙ্গ 
মহাভারত” প্রস্ৃতি লীলাগ্রন্থ নকলও সাধারণ পাঠকগণের শ্রীটৈতন্যলীল! পরিজ্ান 
সম্বপ্ধে যথেষ্ট সহায়ক তছ্িষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু লীলাগ্রস্থ সমাকরূপে 
বুঝিতে হইলে জগতের সর্বশেষ ভক্তি গ্রন্থ ভ্ম'্ভাগবতের মন্মাবধারণ করিতে 
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চেষ্টা কক্া চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই কর্তব্য। এই মহা গ্রন্থের বর্ণে বর্ণে সুধা ক্ষরিত 
হইতেছে। হুভাগাক্রয়ে সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ অক্নশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে এই 
গ্রশ্থ অতীব দুক্লুহ। ভগব্দলীল৷ পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি অল্প জন- 
সাধারণকে প্ভক্তমা্” নামক অপূর্বপ্রস্থ প1ঠ করিতে অনুরোধ করি। বিষয়" 
বিরত ও পাপভারাক্রাস্ত সংসারী জীবের পক্ষে মনঃশিক্ষা এবং শ্রীলনরোত্তম 
দাসের প্রার্থনাদিও যে আজ্মাব নিতান্ত কলাগকর তাহাতে সন্দেহমাঞ্র লাই। 
কিন্তু “ভক্তমাল” গ্রস্থ সব্বন্ধে আমি ছুই চাবিটা কথ বিশেষীবে লিপিবদ্ধ 
করিতে ইচ্ছ। কবি। এই গ্রস্থ ভক্ত ও ভগবানের বিবিধ অলৌকিক লীলা 
বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু অবিশ্বাসী ব৷ অন্পবিশ্বাদী পাঠক যেন সেগুলি লইয়। 
উপহাস না কবেন। বস্ততঃই ভগবতঙগীল। ছরবগাছ ও মন্গয্যবুদ্ধির অগম্য। 
ভগবানের নিকট সম্ভব অপস্তভব ছুইই সমান। যিনি একটী সর্প পরিষিত 
কষ্রবীঞ্জ হইতে প্রক19 মহীরুহ সষ্টি কবিতে পারেন, একবিন্দু র্তকণ| হইতে 
বিশলিকায জীবন কবিচ্তে পাবেন, নিংশ্বাল ও প্রশ্বাসের সহিত ঙ্গাণড প্রকাশ 
বা অপ্রকীশ কবিতে পারেন, তীহাব পক্ষে কি অসম্ভব বলত ভাই ! ফলতঃ 
বিশ্বাসী £9 'আব লীলারহস্ত বুঝিতে চেষ্টা কর-_মচিরে দেখিবে, তুমি যে জগতের 
বিষয় এ পর্যান্থ পবিজ্ঞাত আছ তদতিরিক্ত শ্বতগ্থ জগত আছে-লীলারসময় হরি 
পেই জগতে নিবস্তর লীলা কবিতেছেন আর বিশ্বের সমস্ত সাধুভক্ত 
তীহাঁব সেই দৈবীলীলার সহায়তা করিতেছেন। ভগবান ভক্রগণকে ছাড়িয়া 
এক মুছ্ুর থাকিতে পারেন না। আব ভক্তগণ্ ভগবানকে ছাড়িয়া এক 
সুহূর্তও থাকিতে পারেন না । সব্বদেশে সর্বকালে তক্তগণের সহিত ভগবানের 
এই খেলা চলিতেছে । শ্রই ক্রীডারই প্রতিরপ লীলা আমরা শ্রারুষ্ের 
বন্দাবন লালায় দেখিতে পাই । আর এই ক্রীডান্রই কোন কোন রহস্য “ভক্তমাল” 
গ্রন্থে বর্ণিত আছে, স্ুৃতরা* ভাইসকল ! ভক্তমালকে কখন অগ্রাহ্য বা অনার 
করিও না । তাঁবপর হু.গ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিজলীলা | এ সম্বন্ধে অপেক্গারত 
উন্নত পাঠকের! শ্রীইচতন্ভভাগবত ও সরব্ধতশেষে চৈতন্থচরিতামৃতগ্রপ্ পাঠ করিতে 
পারেন। শেষোক্ত ওগ্থেব সায় অপুর্ব গুস্থ আধুনিক জগতে আর কোথাও রচিত 
হইয়াছে কি না জানি না! । সমগ্র বৈষ্ণব দর্শনের সারতব্ এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে 
ইহ! ভক্তিতবের অমুতভীগ্ডারই বটে। ভক্তিপিপাস্থ ভাগাবান ব্যক্তিগণের পক্ষে 
এই গ্রস্থ পরম আদরের বস্ত। বন্ততই এই গ্রন্থ যেন অমৃতের সরসী | 

যে ষে উপায়ে দ্ঃখানল দগ্ধ অশাস্তজীব হরিপাদপন্সলাভ করি% কতার্থ হইতে 
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পারেন, সে সকলি ইঞাতে সবিজ্ঞারে বর্ণিত হইয়াছে । অতএব যিনি সংসারের 
ছঃথ আল! জুড়াইতে চাহেন, তিনি যেন কদদাপি শ্ীটৈতন্ত চরিতামুতের শান্তিময় 
সশীতল সলিলে অবগাহন করিতে বিশ্কৃত না হয়েন। আঁমি এই বরণীয় গ্রন্থ 
হইতে শ্রীরুঞ্চনমের অসাধারপ মাধুর্য ও অলৌকিক গৌরব ব্যপ্তক একটাযাত্র 
শেক উদ্ধত করিয়া এই প্রবন্ধের উপপংহার করিতেছি-_ 


"তুণ্ডে তাগুবিনী রৃতিং বিতন্ৃতে তৃগ্ডাবলীলন্বয়ে 

কর্ণ ক্রোড় কড়ন্থিনী ঘটয়তে কর্ণ ঝুঁদেভ্য স্পৃ1ং। 

চেতঃপ্রাঙ্ণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্ধিয়াণাংকতিং 

নো জানে জানিতা কিয়স্থিরমূতৈঃ কৃষেতি বায় ॥৮ 

জানি না, “কৃষ্ণ* এই ছুইটা বর্ণ কীদুশ অমৃত ছার! গঠিত হইয়াছে । এই 
ছইটী বর্ণ যখন জিহ্বায় নৃত্য করে, তখন ছুই একট নয়, কিন্তু রদনাপঙতিলাত 
করিবার 'অভিপাষ হম । এই ছুইটী বর্ণশ্রবণ বিবরে অন্তুবিত হইলে অর্ব,দসংখ্যক 
কর্ণলাভের ম্পৃহা জন্মে , আব এই ছুইটী বর্ণ মনোবপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাক 
তীয় ইন্ড্রি য় বাপাবই এতৎসকাঁশে পরাভূত হইয়া পড়ে । 


বর্শেষে আমাদের কথা 


সর্বপ্রথমে যে ইচ্ছাময় অনস্তলীলীবিশাসী পরমকরুণ শরীত্গৌরহরির কৃপায় 
ভক্তির চব্রিশবর্ধ পূর্ণ হইল, তাহার মঙ্গলমম নামের জয় ঘোষণ| করিয়! আমার 
বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছি । জয় গৌরকরি। 

সন্ধদয় পাঠক পাঠিকাগণ ! দেখিতে দেখিতে আপনাদের বড় আদরের 
দততকিপ্ধানি আজ ২৪শ বর্ধ পূর্ণ করিয়। ২৫শ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই 
বদর পুর্ণ হওয়ার মধো আমাদিগের কর্তৃত্ব কিছুই দেখিতেছি না, আমর! 
হথার্থই মেই লীল! নটরাজের ক্রীড়া! পুত্বলিকার মত কর্মের নিমিত্ত কারণ 
মাত্র । তিনি যখন যেভাবে যেমন চালাইয়াছেন আমরা সেইভাবে তেমনই চলিয়া 
আসিয়াছি মাত্র। সকলই মেই লীলাময়ের ইচ্ছ!। 
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এই বৎসর প্রারস্ত হইতে মনে মনে অনেক নক্বল্প জাটিয়াছিলাম, কিন্তু ইচ্ছাঁমষের 
যষেকি ইচ্ছা জানিনা সকল সক্কপ্ন কার্েয পরিণত করিতে পারিলাম না। 
নিজের শারীরিক অন্ুস্থতা প্রধান কাৰণ, তাছার উপর বাহিরের ধর্শসভান্দিতে 
নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যদিও অন্তান্ভবারেও যাওয়া হয় কিন্তু এবার অন্যবার অপেক্ণ 
কিছু বেশী সময় আমাকে বাহিরে থাকিতে হইয়াছে, তাহাতে পত্রিক! প্রকাশে 
অহ্থা ব্লিদ্ হইয়াছে । তাঁবপর কলিকাতার হিন্দুমুস্লমানের দা হাঙ্গামাছ 
প্রায় একমাস ছাপাখাল।র কোন কার্ধাই হয় নাই, শেষে সেগুলি মিষ্টিয়া 
গেলেও পারিবারিক নাশাবিধ বি বিপত্তি আমাব কারধ্যের অনেক অন্তরায় 
হইযা পড়িয়াছে। তাই নিযুমিতভাথে পত্রিকা! প্রকাশের ব্যবস্থার জন্য বাধ্য 
হইয়া) আধাঁট ও শ্রাবণ মাসের পত্রিকা একত্রে শেষ করিযঘা লইতে 
হইল । কারণ, শ্রাবণ মাসে বৎসর শেষ হইন্না ভাত্রঘাস হইতে নৃতন বর্ধথ আর্ত 
হইবে এবং ভাদ্র মাসের পত্রিকাঁও শাবণ মাসের মধোই ছাপা শেষ করিতে 
হইবে। এজন্য আমার শত ক্রটী গ্রাহকগণ মার্জনা করিবেন। এইটী আমার 
বধশেষে প্রথম শিবেদেন। 

তারপর আগামী বৎসরের জন্ত ছু'একটা কথা বলিব। গ্রাহকগণ অন্তান্ত বারের 
অপেক্ষা গতবৎসরে সহানুভূতি একটু কম দেখাইয়াছেন। আশা করি আগামী 
বৎসরে সেটুকু পূর্ণ করিবেন” শ্রাহকগণের মহাঙুভূতি না পাইলে পত্রিকা 
প্রকাশ কর! অসাধ্য), যদি সকল গ্রাহক পত্রিকাখানির জীবন রক্ষার জনা অন্ততঃ 
একজন করিয়াও নৃতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলেও যথেষ্ট সাহায্য 
কর! হয়। আঁমর। গ্রাহক বুদ্ধির সঞ্গে সগ্গেই পত্রিকার কলেবর বুদ্ধি ও 
অন্ান্ত প্রকারে পত্রিক।ব উন্নতির জন্ঠ চেষ্টা করিতে কোঁন ক্রটীকবিব ল।। 
পুরাতিন শ্রাহকগণ আম।দিগের কার্য্যের সা হউন। 

অনেক গ্রাহকের নিকট বাধিক ভিক্ষা এখনও বাকী, দাহাতে বৎসরের 
প্রথমেই আমরা গ্রহকগণের নিকট হই/ত বাধিক ভিক্ষা পাইতে পারি তাহার 
জন্ত সকলেরই একটু দৃষ্ট রাখা আব্তক। কোন কোন গ্রাহক প্রথমে টাক! 
না দিয়! নিয়মিতভাবে পত্রিক! গ্রহণ করিতে থাকেন, শেষে টাকার তাগাদা 
হইলেই পত্রিকা ফেরৎ দেন, আমর বুঝিতে পারি না যে, এসবকি প্রকার 
প্রবৃত্তির কার্ধা। তীহার্দিগকে মনে রাখা আবশ্ঠক যে পত্রিকা প্রকাশে বা 
মাসে মাসে পত্রিকা পাঠাইতে খর হয়| 

শান্্রকারগণ বলিয়াছেন_-“বিস্াভাববুক ও অবিগ্তাভাবনুক্ত ভেছগে অর্থও 
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ছুই প্রকার। তন্মধ্যে বিগ্তাভাবযুক্ত অর্থের দ্বারা পরমার্থ সঞ্চয় ও অবিষ্ধা 
ভাববুক্ত অর্থের দ্বারা নরকের পথ পরিষ্কার হয়। অপরিষার জলে নির্ধাল্য 
সংযোগ করিলে যেমন উহা! পররক্কত হইয়া পিপান্ুর পিপাসার নিবৃত্তি করে 
সেইক্পপ অর্থেব কতকাঁংশ সদ্ধয় করিলে অবশিষ্টাংশ বিগ্যাভাব শ্রীধুক্ত হইয়া! ভোগ 
বাসনা নিবুত্তির কারণ হয় ও অধিকারীকে শান্তিবূ্প সম্বল গ্রদান করিয়া 
মোক্ষপথে অগ্রসর করিম দেয় কিন্তু অবিছ্যাভাবধুক্ত অর্থ অসত্ভীবে ব্যয়িত হইয়| 
অগ্নিতে দ্বৃতান্থতির স্তাঁয় বাঁনার পরিবৃদ্ধি করিয়া দেয় ও ক্রমে রোগাদি অশান্তির 
দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যায় অথবা সিঙ্কৃক মধ্য আবদ্ধ থাকিয়া অধিকারীর মন্তকে 
অভিমানের গুরুভাঁব চাপাইয়! দেয় ও তাহাকে নবকাভিমুখে দ্রুত চালিত করে, 
কদাচ ভোগা হয় না, ফলে এরূপ অর্থ থাক। অপেক্ষা অর্থহীন হওয়। 
শতগুণে মঙ্গল জনক 1” 

অর্থ সত্ন্ধে এতগুলি কথা বলিবার কারণ, পুর্বে বলিয়াছি, পুনরায় 
বলিতেছি। বৎলব শেষে প্রায়ই দেখিতে পাওয। যায় যে, কোন কেন 
গ্রাহক সার বসব পত্রিকা লইয়া মুল দিবার সময় ফেরৎ দিয়। 
উদারতার পগ্চিয় দিয়া থাঁকেন। যদিও ভক্তির গ্রাহক স্থ্যাব তুলনায় 
এরূপ প্রক্কৃতির লোকের সংখা! অতি নগন্য, তথাপি তাহাদের ব্যবহার অতিশয় 
দুঃখজনক | ভক্তিদেবীর সেবা পক্ষীন্তরে ধন্মপ্রচারেব সহায়তা জপ পরম 
মঙ্গল অনুষ্ঠানের সহাঁমতা না করিয়া বাৎসবিক দেডটী টাক! যাহারা দিতে 
অক্ষম অথচ ভক্তিপাঠে আগ্রহ্যুক্ত ভাভাদিগকে বিনামুল্যে 'বা অর্ধমূল্যে ভক্তি 
পত্রিকা প্রদানে আমাদের কোঁনই আপত্তি নাই । কেন না ধন্ম লইয়া দোঁকাঁনদারী 
কর! আমাদের একেবাঁবেই ক্ুচিবিরুদ্ধ | পত্রিকাঁব ধিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তীাছার 
সহিত ধাহ!দেব সামান্ত মান্রও পরিচয় ছিল তিনি এ বিষযেৰ সত্যাসত্য সহজেই 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। তাঁই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমাদিগকে 
বিপদগ্রস্ত না করিয়া যাহার পত্রিকা লওয়র অনিচ্ছ। তিনি বৎসরের প্রথমেই 
আমাদিগকে জানাইবেন, নতুবা বরাবর পত্রিকা লইয়া শেষে টাক! দিবার 
সময় ফেরৎ দিয়! হদয়ের ধণ্দতাব হীনতাঁর পবিচঘ দিমু আমাদিগকে ব্যথিত 
করিবেন না ইহাই বিনীত নিবেদন । 

পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি, ভক্তির উন্নতির জন্ত আমাদের যত্বের 
ত্রুটী কখনও হুইবে না, তবে জানি নাঁ,লীলাময় এবার আবার কোনভাবে ভাবাই 
তাঁছার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। ভক্তগণ আশীর্বাদ করুন। কর্মক্ষেত্রে যে ভাবেই 
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চালিত হই না কেন যেন তীহাকে না ভুলি। অভিযান শূন্ত হইয়া কণ্ধ 
ফলের প্রতি আসক্তি না রাখিয়া! এবং লাভ পুজা! প্রতিষ্ঠাদির আশ! ত্যাগ 
করিগ্া কর্তবা বোঁধে যেন ভক্তিদেবীর সেবা করিয়া নিজ জীবন ধন্ত করিতে 
পাঁরি, পক্ষাস্তবে মাপনাদের9 আনন্দ প্রদানে সমর্থ হই । 
পরিশেষে আমার বিনীত প্রার্থনা যে, যে সকল ভক্ত নিংস্বাথ পবোপকার 
পপ মহান জাবের প্রেরণায় গ্রাভক সংগ্রহ করিয়া অথবা প্রবন্ধাদিতায়। ভক্তি 
প্রচাঁবে সাহাধা কবিয়াছেন বা কবিতেছেন শ্রীভগবান তাহাদের সর্ববিধ মঙ্গল 
বিধান করুন। 
বর্তমান মাসে ভক্তির ২৪শ বর্ধ পূর্ণ হইল, আগামী ভাদ্র মাপে ২৫শ বর্ষ 
আবন্ত হইবে। আমরা তাদ্য।সের প্রথম সংখ্যাই গ্রাহকগণের নিকট বাঁধিক 
মূল্য ১।০ ও ভিঃপি খবটাদ্দি »* মৌট ১।৬০ আনা ধার্য করিয়। ভিঃ পি 
কবিতে চাই, যদি কাহাব৪9 কোন শাপত্তি থাকে এই সংখা পাইয়াই 
তাহারা আমাদিগকে জানাইবেন। আর এক কথ।, ভিঃ পি আমরা ১।১/* আন! 
ধার্ধ্য করিয়া করিব কিন্তু ডাকঘরের নিয়নান্ুসারে গ্রাহককে উ। ১৮/০ 
আন! দিয়! লইতে হইবে। দদি গ্রাহকগণ নিজ নিজ দেয় বাধষিক মুল্য 
মাঁনমডীবে পাঠান, তাহা হইলে ১।৮ আন! খরচেই হয়। যাহা হয় ভাদ্র 
মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আমাদিগকে কানাইবেন, তাহ|র পর হইতেই 
আমরা যথা নিয়মে পত্রিকা ভিঃ পিকরিতে থাকিব। শেবে দিঃ পি ফেরৎ 
দিচ! অনর্থক অ!মাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবেন না। ইতি-_- 
বিনাত--ভক্তি-কাধ্যাধাক্ষ | 


আবিষ্কারক বাবু 


মোদের বাবুকে ধনা ধনা। 

কতই নৃতন শুনিতেছি মোরা, 
বাবুর গুণের জনয ॥ 

আকাশের তান পাতালের বালি, 
গণিয়াছে বাবু অঙ্কে। 

আরো! বলিম্নাছে দিবাকর গড়া 
কি পাথরে কোন্‌ পক্ষে ॥ 





২৪৪ 
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আকাশের চাদ গর্ডিবার কালে 
লেগেছিল কোন অগ্সি, 

সব বলে বাবু, আরো বলিয়াছে, 
শিবের কয়টি তগ্বী ॥ 

কালী পুজা যার! করে, তারা গাঁধ। 
লিখে দিল নিজ হস্তে 

প্রমাণ ক'রেছে এ পৃথিবী নাই, 
কেবল কথ।র কন্তে ॥ 

বাবু পাইয়াছে ভারি এক গ্রন্থ 
তাতে আছে এক সুত্র। 

চৈতন্য নিতাই সহোদর ভাই, 
এক কামারের পুত্র ॥ 

ন্বদ্ধীপ ছিল ন্বগ্া তীরে 
নহাটার ঘাট ছাডি। 

শীবাস আঙ্গিন! ? এখন যেখানে 
বাবুব শ্বশুর বাড়ী ॥ 

( বাবু, ) বহু পবিশ্রীমে করিযাছে ঠিক, 
বানব জাতির সুত্র। 

বীর হু ছিল ব্রাজিল নগবে, 
জোৌন্‌ সাভেবেব পুত্র 

নল নীল ছিল নূলভাঙ্গাব রাঁজা, 
সুগ্রীব ছিল বঙ্গে। 

অঙ্গদ ছিল কোসিয়া অঞ্চলে, 
বিভীষণ ছিল সঙ্গে ॥ 

কোরাগ পিয়া পাইয়াছে বাধু 
কোরিয়ার ইতিহান। 

কৃষ্ণ ছিল তথ! নবাবের মন্ত্রী, 
বৃন্দাবন আদিবাস ॥ 

পেন্সন্‌ লইয়। গোকুলে আসিয়া, 
বাধাকে বিবাহ করে। 

( শেষে) প্রভীসে যাইয়া পাহাড়ে উঠিতে 
পড়িয়। প| ভাঙ্গি মরে ॥ 
মোদের বাবুকে ধন্য ধন্য । 

কতই নতুন শুনিতেছি মেরা, 
বাবুর গুণের জন্য ॥ 


সতত ন গজ এনে 


স্পষ্ট বক্ত]। 


৫৯ । 
৬০। 
৬১ 
৬২ 
৬৩৩1 
৬৪ | 
৩৫ । 


৬৬। 


৬৭। 


৬৮ | 


৭ | 
শঙ | 


৭১ | 


৭৭ | 


৩ | 


আ্ীবৈষ্ব স্মরণীষ়্ তিথি 


( পুর্ধবানুবৃত্তি ) 
আষাঢমাপ। শুক্লপক্ষ 

শন্বরূপ দামোদর গোশ্বামীর তিরোভাব ( রথযাত্রা!) দ্বিতীয়া 
প্রীসেন শিবাঁনন্দেব উৎসব । (ছ্রীরুষ্ণরায়ের রথযাত্রা কচিড়াপাঁড়া ) এ 
হ্বীগোপাল ভট্ট গোত্বীমীর তিরোভাব ( শ্রীরন্দাবনে ) পঞ্চমী 
শ্রীপাট বাগনাপাড়ীর উৎমব। (?) , এ 
ভদ্রক সাইথিয়া। গ্রামে জগৌরাঙগদেবের আগমন উৎসব। হোর।পঞ্চমী। 
শীগৌয়াঙন্থন্দরের অদর্শন। অমমৌ 
শীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপৃজা । গুকুপৃর্ণিমা । 
শীননাতন গোস্বামীর তিরোভাব এ 


কুষূপক্ষ | 
্রীলোৌকনাঁথ গোঁন্বামীর তিরোভাব অষ্টমী 
শরীমাধবাঁচার্ধ্য গোম্বামীর আবির ( যশোদল ও চ|চুড়ে উৎসব) 
অমাবস্থা! 
আবণ মাস । শুরুপক্ষ 
শ্রীতুলপীদাস গোস্বামীর | শ্রীরামভক্ত ) তিরো।ভাব সপুমী | 
শ্ীক্ধপ গোম্বীমীর তিরোভাব হাদনী 
শ্নগৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব ( কালনা) এ 
( মতান্তরে অয়োদশী ) 
জ্গোবিন্দদাসের তিরোভাব (কোন্‌ গোবিম্দ ?) ঘাদশী 


শরোভিণীনন্গন বলদ্েবের আবিষ্ভাব পৃণিম1। 





২৪৬ ভক্তি [ ২৪শ বর্ধ ১১শ ৪১২শছ্খ্যা 
কৃষঃপক্ 
৭৪। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অষ্টমী 
ডাদ্রমাস গুর্রুপক্ষ 
৭৫। শ্রীঅছৈত ঘরণী সীতাদেবীর আবির্ভাব চতুর্থী 
৭৬। প্রনবুষতানু নন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার আবির্ভাব অষ্টমী 
শ৭। ্পুরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব । (পুলীনগ্রামে ৪ পুরীধামে 
উৎসব ) অনন্তচতুর্দশী 
কুষ্ঃপক্ষ 
৭৮) জীমন্মহাঁনন্দ গৌস্বামীব তিকঝোভাব । (জগভিব্লবপুরে উৎসব ) 
অমাবন্য। 
৭৯। জমন্মহাপ্রভৃর অন্নপ্রাশন- শ্রাবণ মাস , হস্তানক্ষত্র, 
বৃহস্পতিবার, তিথি €?) 
আশ্বিনম]স শুরুপক্ষ 
৮*। শ্মন্মহাপ্রভৃর পুরীধাম হইতে গৌডে গমন বিজন।দশমী 
৮১। আ্রীমাধবাচার্ধ্য স্বামীর আবিভাব ( দাক্ষিণা'ত্যে ) রে 
৮২। শ্্রী্প কবিরাজের তিরোভাব (বরিশাল কলসকাটীতে উৎসব) এ 
৮৩1 গ্রীজগদানন্দের আবিভাব ( বীর্ভূুম-_-জৌফলাই গ্রামে উৎনব ) 
বামন্ছাদশী (ইনি জগদান্ন পণ্ডিত হেন) 
৮৪ ভীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব এ 
৮৫। এবঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর তিরোভাব ই 
৮৬) প্রুষদীস কবিরাজের তিরৌভাব ( ঝামটপুরে উৎসব) ই 
৮৭। শ্রীমুরারী গুপ্তের তিরোভাব পূর্ণিমা! 
কৃষ্ণপক্ষ 
৮৮। ৬্গোবিনদাসের তিরোভাব €) প্রতিপদ 
৮৯। ্রীনরোত্বম ঠাকুরের তিরোভাব ! খেতৃরীতে উৎ্দব পঞ্চমী 


( মতান্তরে কার্তিক কৃষ্ণষ্টমী কিন্তু খেতুরীতে উপরৌক্ততিথিতেই উৎসব হয়) 


আষাঁচ ও শ্রাবণ ১৩৩৩] শীবৈষম্মরণীয তিথি ২৪৭ 











শতবার 


৯*। শ্নিত্যানন্দ গ্রসুর অদর্শন অষ্টমী 
৯১। আ্রবীরন্্র প্রভুর আবিাব নবমী 
৯২। উ্পাট পাণিহাটাতে প্রণৌরাঙ্গদেবের আগমন | সবাদশী 


দবাদশীতে তিথিপুজা, পর রবিবারে বিরাট উৎসব 


কার্তিক মাস শুর্ুপক্ষ 
৯৩) ভ্রীবন্দাবন দাঁস ঠাকুর তিরোভাব (চাঁকট। গ্রামে উৎসব ) প্রতিপদ 
(৪৫ নং একবার লিখিয়াছি ইনি কে?) 
৯৪। শ্রীঠামানন্দ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীরপিকাননদেবের আবিভাব এ 


»৫। জীবাস্ঘোয ঠাকুরের তিরোভাব ভ্রাতৃত্িতীয়। 
৯৬। শ্ীনতির!ম সণ! শ্রীযননানের তিরোভাব পঞ্চমী 
৯৭। জীনিবাস আচাধ্যগ্রভুর তিরোভাব জাজিগ্রামে উৎসব অষ্টমী 
৯৮) ভ্ীদাস গদাধরেব তিঝোভাব এড়িয়াদহ্থে উৎসব খু 

৯৯ | শ্রীধনগ্জয় পঙ্ডিতের তিরোভাব এ 


১০০1 শ্রীমভিবাম শিখা শ্রীবিদ্র বা যাদবেন্দু পঙ্ডিতের তিরোভাব নবহী 
( বদ্ধমান পাতুনগ্রামে উৎসব) 


১৯১ । প্রীশ্রীমদতনন্দন ই্ইগোপালগ্রহুর আবিডাৰ পবাদশী 
১০২ । শরী্ীবিঘ্বাপতিক তিরোভাব (দ্বারভাঙ্গ! বিপসী) আয়োদশী 
১৯৩1 আ্রতুগভ গোস্বামীর তিরোভ।ব পৃর্ণিমা (রাসমাত্র! ) 
১০৪ । শ্রীপামচন্দ্র তিরোভাব। (7) এ 


১০৫ 1 আ্টকাশীনাথ ব! কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব (চাতর1) এ 
১০৬1 ছ্ীবলরন ভট গোস্বামীর উত্সব (ভুইখালি পবন! ) ভ্ীঙীকেশব রায় 


মন্দিরে রাঁসযাঁআ। পুর্ণিয। 
১০৭। প্রীঠ।কুর কানাইর তিরোাব নদীয়া ভাঁজন ঘাটে উৎসব । পৃর্ণিম! 


কুষংপক্ষ 
১০৮ শ্রী্ুন্দবানন্দ ঠাকুরের তিরোতাঁব। (মভেশপুর ) প্রতিপদ 
১০৯। শ্রীক্দ্রপগ্ডিতের আবিভাব। ( বল্পভপুর ) অমী 


১১০। শ্রীকালাকষ্দাস ঠাকুরের তিরোভাব। পাবনা সোনাতলার উত্সব 
( মতান্তরে কান্তুন মীবহা। ও বারুণীতে ) ছাদশী 








২৪৮ ভক্কি [২৪শ বর্ষ ১১শও১২শসংখ্য। 
১১১। শ্রীনরহরি ঠাকুরের অদর্শন । ( শ্রীণ্ডে উৎসব ) দ্বাদশী 
১১২। শ্রীসারস্বত ঠাকুরের তিরোভাব ত্রয়োদশী 

অগ্রহায়ণ মাস শুরুপক্ষ 
১১৩। শ্রীজগদীশ শিষ্য__শ্রীরমুনাথ গোস্বামীর খুক্তির মেলা চন্দন নগর 
( গোসইঘাট ) অষ্টমী 
১১৪ | শ্রীরধুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আবিাব (?) দবাদশী 
কৃষ্ণপক্ষ 
১১৫। শ্রীিজ বলরাম দাঁস ঠাকুরের তিরোভাব ( মুল! উৎসব ) 
দোগাছিয়! গ্রামে চতুর্থী 
১১৬। শ্রীদেবানদ্দ পণ্ডিতের তিরোভাব। অপবাধ তঞনের পাঠ। 
( কুলিয়। পাহাড়পুর এবং কাঁচড়াপাড়াব নিকট কুলিয়াতে উৎদব |) 
একাদশী 
১১৭। ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরৌভাব (পালপাডা ) ত্রয়োদশী 
মতান্তরে পৌষ কষা অইমী 
১১৮1 উউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরেব তিরোভাব। ( সপ্রগ্রামে উৎসব) এ 
১১৯। শ্রীমাধবাঁচার্ধ্য গোম্বামীর তিরোভাব যশোহর ও চান্দুড়ে 
উৎসব অমাবন্তা 
পৌধমাস শুর্রুপন্গ 
১২০। শ্রী্ীব গোস্বামীব আবির্াব মতান্তরে তিরোভাৰ তৃতীয়া 
১২১। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতেব তিবোভাব। ( যশড) ্বা্দশী 
১২২। জ্রীগৌবাঙ্গদেবের সন্ত্রাস গ্রহণ ভতন্ত গুত্যাগ আয়োদশী 
(এ দিন পৌষ সংক্রান্তী। অন্ত মতও আছে) 
১২৩। জ্ীঅদ্বৈত প্রভুর অদর্শন বব 
১২৪। গ্রমহা প্রতুর সন্্যাস গ্রহণ পুর্ণিমা 
(খ& দিন ২রা মাঘ । অন্ধ মতও আছে) 
১২৫। ভ্ীজ্ঞানদাসের আবিড।ব কাদড়া এ 
কৃষ্ণপক্ষ 
১২৬। শ্রামচক্্র কবিরাজের তিরোভাব তৃতীয়! 
১২৭। শ্ীঅভিরামশিত্য রজনীপঙ্ডিতের তিক্বোভাব--( ভাঙ্গাযোড়াগ্রাম) হন্্ী 








আবাঁট ও শ্রাবণ, ১৩৩৩ ট্িবফ্চবন্বরণীয় তিথি ২৪৯ 


রাস স্-.+রর৮৮৫৮- পল পারি 


১২৮। জ্ীপুকযোত্তম দাল ঠাকুরের ভিরোছাব--(স্থখসাগর ) চতুর্দশী 
মতান্তবে পৌষরুষ্ণা চতুথী 


১২৯। শ্রীজয়দেব গেরস্বামীর তিবৌভাব (কেন্দুবিজ ) 
পৌষ বা মকর সংক্রান্তি 





১৩৯1 শ্ীলোচন দাসের তিরোভাবৰ (কোগ্রীম ) রী 
১৩১ । শ্রীউদ্ধাব্রণ দণ্ডের উৎসব (7) ( উদ্ধ/বণপুর ) গু 
১৩২। মন্দার পর্বতে ( ভাগলপুবে ) শ্রী৩মণুস্দন মন্দিরে উৎলব এ 


মচাপ্রভু গয়া গমনক।শে এ স্থানে আগমন করেন । 
১৩৩) বাবা মনোহর পাসের উত্পব | ( বনগঞ্জ হুগলী ) প্রতি বৎসর 
২৯লে পৌষ নির্ধারিত 
১৩৪। শ্রীমহৈভনন্দন বলরাম প্রহৃব আবির্ভাব। পৌষগাস। তিথি (?) 


মাঘমাস শুরু পল 
১৩৫ | শ্রীবিষুপ্রিয়। দেবীর আঁবিউাব বসস্তপঞ্চমী 
১৩৬। শ্ীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর তিবোভাব & 
১৩৭। ভ্রীরঘুলাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব এ 
১৩৮1 শ্রীববুনন্দনের আবির্ভাব । শ্রীন্ডে ঁ 
১৩৯। শ্রীকৃত্তিবাগ ওঝব জন্ম ( রামায়ণ অনুবাদক, ফুলিয়! গ্রথ ) এ 
১৪*। জ্রীমদ্বৈত প্রভুর আবিভাঁব মাক্ষরী সপ্তমী 


১৪১ আীখন্দাধস্ধাঁণ ঠাকুণ্ধর শিশ্া-_ শ্রীগোপালদাদের তিরোভাব এ 
১৪২। শ্রীকেশবভারউীব আবি । বদ্ধমান আউবিয় গ্রথমে ও 


দেন্টডগ্রামে উৎদব দ্বালশী 
১৪৩। আরনিত্যানন্দ গ্রহ আিভাব। (ই দ্দিন মঙ্গলবার ছিল) ত্রয়োদশী 
১৪৪1 শ্রীন্ুন্দরানন্দ ঠাকুরের আবিভাৰ মাধীপূর্ণিম! 
১৪৫। শ্রীষধূপগ্ডিতের জীপাট সাহবোনা গ্রামে শ্রীনন্দদুলালের উৎলব । এ 
১৪৩ ও্নরোত্রম ঠারকুবের আবিভাৰ ী 
কুষণপক্ষ 


১০৭। ই্্মরামচন্ত্র গোগ্বামীর ( জীবংশীবদনের পৌন্র ) তিরোভাব তৃতীয়! 
৪৮1 ছিপ হরিদাস ঠাকুবের তিগ্লোভ!ব (কাঞ্চন গড়িয়াতে ) একাদশী 





২৫০ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ, ১১ ও ১২শ সংখ্যা 








-১৪৯| রঘুনাঁথ দাস গোস্বামীর জন্মভূমি শ্রপ।ট কৃষ্ণপুরের উৎসব 
প্রতি বদর ১লা মাঘ পূর্বে ভাদ্র মাসে হইত | 
১৫০। শ্রীগে|কুলানন্দ গোস্বামীর সমাধিমন্দিরে “তুলসী চার! ঘাত্র”মহোৎসব 
( মেদিনীপুর দাঁদপুব গ্রামে ) এ 
১৪১। শ্রীধনগ্রা পগ্ডিতেব শ্রীপাঠ শীতলগ্রাৎম মহোৎসব | 
প্রতিবৎসন ১৪ই ম।ঘ 
ক্রমশঃ 


শ্লীপাট পানিহাটা শ্রাগৌরাঙ্গ গ্রদ্ছ-মন্দির 


( নিবেদন পত্র 1) 


গৌরপ্রেমের বার প্র/বিত ধন্য পাঁনিহথাটী ভূমি । 
কত ভক্ত পদরেণু মণ্ডিত তন্চ বাব বাব তোম| নমি॥ 
শ্রীহ্বীগৌবাঙ্গদেবেব বাণী ১-- 
“ভক্তির প্রচার, ভক্তিশাস্ত্রে গ্রন্থন। 
লুগত তীর্ঘ উদ্ধার তিন প্রয়োগন॥” ( অদ্বৈত প্রকাশ ) 
জীহ্লীগুরুদেব ও তক্তবৃন্দের কৃপায়, ভগবান শ্রীশ্রানিতাই-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর 
অতীব প্রিয় লীলাভূমি-_ তীাহাঁপধিগেব “চিব আবির্ভাব ক্ষেত্র” এবং বৈষ্ণব জগতের 
পরমতীর ই্ীপাট পানিহাটা গ্রামে কযেক বদর হইল *ল্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির” 
শ্াপিত হইম়াছে। ইতি মধ্যে ইহাতে বহু সদ্গ্রস্থ এবং হস্তলিখিত প্রাচীন ছুপ্রাপ্য 
বৈষ্ণব পুঁথি ও বৈষ্ণব-ধন্ম সংক্রান্ত নানাবিধ মুল্যবান দ্রব্য স'গৃহীত ও রক্ষিত 
হইয়াছে । শ্রীমন্দিরের মুখা উদ্দেশ্য ,-- 

(ক) শ্রীনাম সংকীর্ভন, এবং সাধ্যমত “জীবে দয) ও টৈষ্বসেবন” রূপ 
পরম ধর্মের অনুশীলন । 

(খ) "আপনি আঁচরি ধন্,”_-পরে উপযুক্ত হইলে দেশে বিদেশে 
জীঙ্ীগৌরাঙ্গ মহা প্রভু প্রবর্তিত সুমধুর প্রেম-ধন্মন প্রচাব দ্বারা সর্ধ জাতির মধ্যে 
প্রীতি ও আক্মীয়তা সংস্থাপন । 

(গ) লুণ্ড বৈষ্ণব তীর্থ সমূহের উদ্ধার, লুপ্ত গ্রস্থ প্রচার, ভক্তগণের জীবনী 
এবং বৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত প্রাচীন তথ্যা্দির অনুসন্ধান প্রকাশ। 


আঁধাঁচ ও শ্রাবণ ১৩৩৩] গ্পাঁট পনিহ'টা শ্রীগৌবাঙ্গ গ্রস্থমন্দিব ২৫১ 








(ঘ) বিদেশীয় ভাঁষাঁয় বৈষ্ণব গ্রস্থেব অনুবাদ ও প্রচার। 

(উ) হম্তলিখিত প্রাচীন জীর্ণ কীটদ্ বৈষ্ণব পুঁঘিগুলির উদ্ধাব সাধন, 
সযত্বে রক্ষণ ও মুদ্রিত করণের চেষ্টা । ( ছঃখের বিষয় বছ অমূল্য গ্রাস্থ আমাদের 
চেষ্টাব অভাবে নিত্যই ধ্বংশ মুখে পতিত হইতছে ।) 

() মুদ্রিত যাবত ঘ টবষব গ্রস্থ, শান্তর গ্রন্থ এবং অন্তান্ত সদগ্রস্থের একক্র 
সন্্রিবেশ দ্বাব! সর্ব সাধাবণকে শ্রীভগবানের মধুর লীলা! ও তহীন্ুশীলনে সহায়ত 
করা, এবং যাহাতে সদগ্রন্থ পাঠ ও সদালোচনার দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা 
স্ুকুমারমতি বালক ও যুবকবুন্দের চবির গঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় সে 
বিষয়ে বিশেষ ভাবে চেষ্টা কবা। 

(ছ) সর্ব সাধাবণ মধ্যে বন ধন্ম সন্ধন্ষে অনুসন্ধিৎসা জাগাইবার গন্থ, 
প্রতি বৎসর বঙ্গেব বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে টবফব-ধশ্ মংক্রাস্ত 
প্রাচীন দব্যাদির প্রদর্শন ৪ আধুনিক তথ্য সমূহের প্রকাশ কর! । 

( প্রথম প্রদর্শনী ১৩৩২ সালে শ্রীপাট পানিহাটাতে হই গিয়াছে । তদর্শনে 
নক্তগণ বিশেষ আনন্দ উপভোগ কবিয়াছিলেন |) * 

(জ) শ্রীপাট গানিহাটীতে চাবিশত বসব ধরিয়া ঘে প্রেমোৎসব (“দণ্ড 
মহোৎসব ) অনুষ্ঠিত হইদা আদিতেছে উহাতে এবং নব প্রতিষ্ঠিত “শ্রীগৌরাঙ্গ 
দেবের আগমন মহোধ্সবে” সমাগত বিদেশী সাধু ভক্তগণের সাধ্যমত সেবা করিয়া 
কৃতাথ হওয়া। (উৎসব ভুইটার তাবিথ সকল পঞ্জিকায়ই লিখিত আছে।) 

উপ্িখিত এবং এতদনুক্ূণ বু হিতকব কার্ধানুষ্ঠান এই জীমন্দির স্থাপনের 
মুখ্য উদ্দেশ । 

বিশেষ নিবেদন। 

বংলাঁয় খা ব"্লাব বাঠিবে যেখানে যেখানে শ্রীহরিসভা, ভাগবত সভা, কীর্ন- 
মণ্ডলী ঝ ওকি ধন্ম প্রচাবের যে কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠান আছে আমবা সে গুলির 
সহিত সপ্ভাব ও প্রীতির আদান প্রন কবিতে বিশেষ ইচ্ছুক । ভক্তগণ কপ 
কবিয়া প্রতিষ্ঠান গুলিব মাম, ঠিকানা এব* বিবরণ প্রেরণ করিলে উপকৃত 
হইব। বাঁধিক উত্নবের স*বাদও প্রদান করিবেন। 

সড্যশ্রেণী 

পরধন্ম সহিষুত যে কোন ব্যক্কি শ্রীমন্দিরের নিয়ন ও পবিত্রতা রঙ্গ করতঃ 

এখানে নাম দংকীর্ভন, ভক্তি গ্রন্থ পাঠ এবং বৈষ্ণব পুরাতবের আলোচনা 


করিতে পারিবেন। 
ভাগবন প্রসঙ্গ ভিন্ন কোন গ্রাম্য কথা অথবা রাজনৈতিক কিন্বা সাযার্জিক 


প্রসঙ্গের আলোচন! করা! বিশেষ শভাঁবে নিষিদ্ধ । 
প্রার্থনা 


এক্ষণে এই শ্রীমন্দিরের সর্বাঙ্গীন সৌষ্টব বিধান ঞ্ক উর্রতির জন্ক আমর! সন্থদয় 
(দ্বশবাসীগণের নিকট সাহাঁষা ভিঙ্গা করিতেছি । যিনি যেরূপে পারেন অর্থাদি 


২৫২ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখা 
দানেই হউক বা প্রাচীন বৈষ্ণব পুথি, মুদ্রিত ধঙ্ষগ্রস্, মাসিক পত্রিকাঘি, লীলাচিতর 
গ্রাচীন গ্রীবিগ্রহের, শ্রীমন্দিরের, শ্রীপাঁটের এবং ভক্তগণের ফটোচিত্র, মহাপুরুষ 
গণের জীবনী, বংশাবলী, হস্তাক্ষব, স্ৃতি চিহ্ন, এবং শ্রীপাটের ইতিবৃত্ত, পথপবিচয় 
প্রভৃতি প্রদানে অথবা উহাদের সংগ্রহের সহায়ত! করিয়াই হউক এই শ্রীমন্দিরটীকে 
বঙ্গের একটী আদর্শ ঠবষ্ণব প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত করুন ইহাই সর্ব সাধারণের 
নিকট আমাদের করজোড়ে নিবেধেন। অপমর্থ ধাহাবা তাহারা আমাদের প্রতি 
কেবলমাত্র শুভ আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেই আমবা পরম লাভ মনে কবিয়া কতা 
হইব। পত্র পাঠান্তে আপন আপন শুভ ইচ্ছ| জ্ঞাপনে আমদের আনন্দ ও 
উৎসাহ বদ্ধন করিবেন। নিবেদন ইতি । 








ভক্ত পদরজ প্রার্থী 
শীমন্দিরের দীন সেবকবুন্দ। 
( পানিছাটা গ্রাম ই, বি, আব রেলের সোদপুব ষ্টেলন হইতে ১ মাইল পশ্চিমে, 
গঙ্গাতীরে। কলিকাতা সিঘ্লালদহ হইতে ভাঁভ। ৬০ অন!) 
আমন্দিরের নিয়ামকগণেব শাম 


শ্রীরাম্দাল বাবাজী (গ্রীধাম নবহীপ) বামচন্দ্র রোপা ধ্যায় শিক্ষক 
শীকুলদা প্রসাঁদ মল্লিক ভাগবতরত্ব বি এ পানিহাট 
বাঁবভূম। 
পরতৃপাদ শ্রীকৃফচন্্র গোস্ধা়ী শাস্ত্রী তর শ্রীকিশে।রীমোহন বন্দ্যোপাধায় বি এ 
রত্ব, খানাকুল। শ্রবেনীমাধব চট্টোপাধ্যায় 


আীভবতোষ মিএ। বস্থুমিত্র কোং ঢাকা 
শীরাজেন্্রন[থ রায় বি এ 

শসত্যকিঙ্কর রায় বি এ 

শ্ীবৈদ্থনাথ দাস মুন্সেফ 

শ্রীরত্যরগান মুখোপাধ্যায় বি এবি এল 
জীরাধাক্ক্ণ বন্থু এম এ লেট ডেপুটা 
জীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ 
ভ্রীহরিদ।স নন্দী ৃ গৌড়ীমবৈষব 


সান্মলনীর সহবাগী 
জীপুলীনচন্্র দে ) সম্পাদক কলিকাতা 


জীক্ষিতীশচন্জ্র ভট্টাচার্য এম, এ বি, এল 


শইন্দুচন্্ চট্টোপাধ্যায় বি এ 
শীযতীন্দ্রনাথ রা শিক্ষক কোন্নগব। 
শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস। চেয়াবম্যান 
পানিহাটি মিউনিঃ 
গণিত শ্রীহরিদাস শ্বৃতিতীর্থ 
ডাঃ শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায় 
এল, এম, এস, 
ীঘতীন্্রনাথ দত্ত বিএ এম এস সি 
বি এল 


অর্থাদি সাহায্য ও প্র প্রেরণের ঠিকানা 
জ্টঅমুল্যধন রায়ভট্র সম্পাদক 
গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিব পানিহাঁটি পো, ২৪ পবগণা জেলা 


পপ 


শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাইচরিত 


( ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ লিখিত ) 
(৪) 
সন্ন্যাসী সঙ্গে নিত্যানম্দ ) 
“নিরস্তুর কৃষ্ণাবেশে শরীব অবশ । 
ক্ষণে কানে ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রদ ॥” 
নিত্যানন্দ গুহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্রাসীর সঙ্গে চলিলেন। গৃছ্বাঁসী পরি" 
জনের মমতা তাহাকে বিদ্দমাত্রও আকুপ্ঠ করিতে পারিল না। 
সন্নাসী চলিঘাছেন উদ্ভ্রান্ত পথিকের স্তায়_-প্রেমে বিভোর হইয়া, আর তাহার 
পণ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন এক অপূর্ব দর্শন সৌমামুস্তি বালক । বালক তাহার 
স্েছের নীঙ পারভ্য/গ করিবার মর বিনুঘাত্রও বিচলিত হয় নাই। তবেকি 
তাহার চিপ নিতীজ্ব কঠোর? না তাহ! নহে। তাহার হৃদয় ন্েহ, মমতা ও প্রেমে 
পরিপূর্ণ ছিল। সে অপার প্রেমপয়োধি দামানা সংদার প্রাচীবরে আবদ্ধ থাকিবার 
নহে । জগত্ব।সীব বিষাদ মলিন অধরে মধুর হাদি ফুটাইবার জন্যই যে এবার 
আবিষ্ভাব। শ্রীল বৃন্দাবন দাস বলেন-- 
পরমার্থে এই তাগ কভু ক্তাগ নছে। 
এ সকল কথা বুঝে কোন মহা শয়ে ॥ 
এ সকল লাল! জীবউদ্ধার কারণে । 
মহাকষ্ট দ্রবে যেন ইছার শ্রবণে ॥ 
সন্ন্যাসী, নিতানন্দকে, সঙ্গে লইয়া প্রথমে বক্রেখর তীর্থে গেলেন। এই 
গ্রামে বক্রেশ্বর নামে একটী শিবের যন্দিব আছে, তাহার ন।ম|নুমারে উপ স্থানের 
ন(ম বক্রেশ্বব হইচাছে। এই স্থান এক চক্রা হইত অধিক দুরবন্তাঁ নহে। 
নিতযানন্ন সঙ্গী সন্ত্যাদী এই স্থানে নিত্যানন্বকে ত্যাগ করিয়া কোথা যে চলিয়া 
গেলেন অতঃপর আব তাহার কোন সন্ধ।শই পাওগা যায় নাই । প্রভু এখন একক, 
তিনি রৃষ্প্রেষে ভাদিতে ভাসিতে একাকী তীর্থ হইতে তীর্ঘান্তরে চলিয়াছেন। 
র সে অপূর্ব প্রেমার্্র মুর্তি দেখিয়া জগদ্ধালীর হদয়ে কষ্প্রেমের নবীন উন্মাদন| 
আসিতেছে । 
প্রভু অন্্রগ্রহ প্রকাশিয়া সর্বজন । 
চলে একেশ্বর মা গজেল্দ গমনে ॥ ভঃ রঃ 


২৫৪ ভক্তি [ ২৪শ বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখা 








'ক্রমশঃ বক্তেশ্বর ত্যাগ করিয়! দূরবর্তী তীর্থ বৈষ্ঘনাথ ধামে গমন করিলেন । 
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর । 
তবে বৈগ্ভনাথ বনে গেলা একেশ্বর ॥ ঠৈ: ভাঁঃ 

হবচ্ছনদগতি নিত্যানন্দ প্রেনে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন। সে গমনভঙগীই ঝা 
কি অপূর্ব । তাহাঁব সেই ভূবন ভুল।ন মুণ্তি পদ্গপলাশ লোচন, তরুণ অরুণ কান্তি, 
সেই প্রেমে টল ঢল বদন, মন্দ মন্দ গমন, জগতেব লোক আত্মহারা হইয়া 
দেখিতেছে। বাঁলকের গমন্ভঙ্গী সে এক অপুর্ব ব্যাপাব, আহা । তাহার প্রতি 
পদক্ষেপে ঘেন ত্রিদেবের সুধা ক্ষরিত হইয় দর্শকেব চিত্র দ্ধ করিতেছে । লোঁক 
তাবিতেছে বাঁলকটা কে, ইহাকে দেখিলে ত সামানা বালক বলিয়া বোধ হয় না । 
দেবত! কি মান্ুষেব আকাঁব ধারণ কবিয়া পথিবীতে বিচবণ কবিতেছেন ? 

নিতাই গমাধাদে গেলেন |, সেখানে গয়ান্গবেব মস্তকে শ্ীভগবানের পাদপদ্ 
বিরাজিত রহিয়াছে । নিতাই পে দৃশ্য দেখিঘা ব্লবামভাবে খিভোঁর হইলেন, 
তাহার নয়নযুগল হইতে প্রেমাজ্রধারা বিগলিত হইতে লাগিল । তীর শরীব 
কণ্টকিত হইয়াছে, তিনি এক দৃষ্টে সেই মুখ চন্ত্রিম। দশন কবিতেছেন। পার্বতী 
যাত্রীগণ এ এক নৃতন দৃশ্য দেখিল। 

অতঃপর তিনি যথাক্রমে কাশী, প্রপ্াগ ও মথুরা! তীর্থে গমন কবিলেন। 
মথুরার পবপাবেই বৃন্দাবন। মুসলমানদেব অত্যাচ্বে বুন্দাবন ৩ঙখন ছাবখাব 
হইয়া গিয়াঞছিল, তবে কোন কোন স্থান প্রকাশিত ছিল। যেমন গে।কুলে 
নন্দালয় ছাদশ বন প্রসৃতি তখনও বিলুপ্ত হঘ নাই। এই স্থানে তিনি বজেব 
স্থাপিত গোবিন দেব ও মদনমোহন বিগ্রহ দর্শন করিয়! পুলকিত হইলেন। 
তাহার পুর্বকথ! ম্মবণ হইল, তিনি অঝোর নযনে ঝুলিতে লাগিলেন । পরে 
কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি মদনগোপাঁলকে প্রণাম কবিয়া হন্তিনানগবী চলিলেন। 
আশ্বন পাঠক ! আমর! শ্রীচতন্ ভাগবত রচয়িতার কে ক মিলাইয়। শ্রানত্য।1- 
নন্দ প্রভুর মধুর তীর্থ ভ্রমণলীল! আখাঁদন করি-- 


গোকুলে নন্দের ঘরে বসতি দেখিয়া। | বঙ্গরাম কীর্তি দেখি হস্তিনা নগরে। 
বিস্তর রোদন প্রভূ করিলা বসিয়া ॥ ত্রাহি হলধর বলি নমস্কার করে। 
তবে প্রতু ম্দন গোপাল নমস্করি। তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ 
চলিল। হস্তিনাপুর পাওবের পুরী | সমুদ্রে করিল! স্নান, হইল! আনন্দ । 
তক্তস্থান দেখি প্রভূ কবেন ক্রন্দন । সিদ্ধপূর * গেল! যথা কপিলের স্থান । 


না বুঝে তৈর্থিক, ভক্তি শুন্তের কারণ ॥ | মত্ত তীর্থে মহোৎসব কবিলা অন্ন দান ॥” 
গুজরাটে কপিলেব জন্মভূমি এই দিদ্ধাপুর ( বর্তমান সিট পুর) অবস্থিত। 


আফাঢ ও শ্রাবণ ১৩৩৩, ] 





শিবকাষ্কী বিষুকাঞ্কী গেল! নিতানন্দ 1১ 
দেখি হাসে ছুই গণে মহা মহ] হন্্ ॥ 
কুরুক্ষেত্রে, পুণ্যোদক বিন্দু সবোবর। 
প্রতীসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবর ॥২ 
ত্রিতকৃপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা ৩ 
তবে ব্রহ্ম তীর্থে চক্র তীর্থেতে চলিলা ॥ ৪ 
প্রতি স্রোত! গেলা প্রভূ গ্রাচী সরম্বতী ।৫ 
নৈমিষারণ্ে তবে গেলা মহামতি ॥ ও 
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধা1 নগর । 
রামজন্ম ভূমি দেখি কালিলা বিস্তর ॥ 
তবে গেলা গুহক চগাল বাজ্য যথা। 
মচামুচ্ছ? নিত্যানন্দ পাইলেন তথ। ॥ 
গুহক চগ্ডালে মাত্র ভইল! শ্বাবণ | 

তিন দিন হইল! আনলে অচেতন ॥ 
যেয়ে বনে আছিল ঠাকুর বামচন্দ্র। 
দেখিয়। বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন | 
তবে গে্সা নরঘু কৌশিক মুনি স্থান। 
তবে গেলা পুলস্ত আশ্রম পুণাস্থান ॥ 


ভ্ীপ্রীঅমিযমনিতাইচরিত 





২৫৫ 





তবে গেলা মহেন্দ্র পর্বত চুড়োপরি &- 
পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার। 

তবে গেলা গঙ্গ! জন্মভূমি হরিদ্বার ॥ 
পম্পা ভীমরথী গেল! সপ্ত গোদাঁবরী, ৮ 
বেণু তীর্ধে পিপাপায় মর্জন আচরি ॥ ৯ 
কার্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি । 
জীপর্ধত গেলা যথ! মহেশ পার্বতী ॥ ১৭ 
ব্রাহ্মণ ত্রাহ্মণী রূপে মহেশ পার্বতী ॥ 
সেহ জ্রীপব্বতে দ্রোহে কবেন বসতি ॥ 
নিজ ইঞ্টদেব চিনিলেন ছুইঞন। 
অবধোৌত রূপে করে তীর্থ পর্ধযটয় ॥ 
পরম সস্তোষ দ্োছে অভিথি দেখিয়!। 
পাঁক করিলেন দেবা হরষিত হইয়া ॥ 
পবম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুয়ে। 
হাসি নিত্যানন্দ দৌহে করে নমস্কারে ॥ 
কি অন্তর কথ। হৈল কৃষ্ণ সে জানেন। 
তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন | 
দেখিয়া বেঙ্কট নাথ কাম কোঠিপুরি। 


গোঁমতী, গওক্কী',শোণ তীর্থে স্নান কবি | কাঞ্চী হবিদ্বার গিয়া শেলেন কাবেরী ॥১১ 


পা 





১ নিত্যানন্দের তীর্থব্রমণ ক্রমানুসারে লিখিত তম নাই। দক্ষিণা পথবস্তী 
কাঞ্জিই কাঞ্চির নামাস্তব, ইহ1 দ্বিধ! বিভক্ত, যথা, শিব কাঞ্চি ও বিষু কাঞ্চি। 

২। প্রভা কাঠিবাবে এবং সুদর্শণতীর্থ গুজবাটে 

৩। ত্রিতকুপ ও বিশাল! সরন্থতী নদী তীরবর্তী 

৪। ব্রহ্ম তীর্থই বর্তমান পুষ্কব তীর্থ । প্রভাস ও কুরুগেত্র এবং গ্ক্ষেত্র 


এই তিন স্থানে তিন্্ী চক্রতীর্থ আছে । 


৫ | প্রতিস্রোতা সরস্বতীবই তীরবস্তী স্থান বিশেষ। 
৬। লক্ষৌর নিকটবন্তী নিমকার বন্রেহ পুর্ব নাম নৈমিযা রণ্য ।” 


প। তিনটাই প্রসিদ্ধ নদী । 


৮1 পম্পা, বেরিলি জেলাস্থ বর্তযাণ হাম্পী। ভীমরথী নদীর শাখা ভীমা। 
সপ্ত গোদাবরী, গোদাববীর সপ্ত শাখা! নদী । 


ন্‌ | 


বেম্থাতীর্থ, কৃষ্ণ। ও বেন্বার সঙ্গম স্থল । 


১০। স্রীপর্বত, বর্তমান পাঁলনি হিলদ্‌॥ ইহ! একটা পাঠস্থান। এ সব 


দক্ষিণাবর্তের তীর্থ সমূহ | 


১১। হরিহার-_হিমালয় প্রদেশে অবস্থিত এবং কাবেরী নদী দাক্ষিণাত্যে। 
হরিঘার গমন আর একবার আছে---( আচাত বাবুক গ্রন্থ হইতে ) 





